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জুব্সিহ্ছা 


অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হিমাংশুভূষণ সরকার কেবল সুপশ্ডিত 
এতিহাসিক এবং ভারতবিগ্ভাবিৎ নহেন, তিনি উপবস্ধ 
একজন স্থুকবি | দ্বীপময় ভারতে -যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে_ 
ভারতীয় সাহিত্যের প্রভাব ও প্রসার সঙ্ন্ধে তাহার লক্ষণীয় 
গবেষণাত্মক পুস্তক আছে, যাহা ভারতের ও ভারতের 
বাহিরের বিদ্বন্মগুলীর নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সরকারের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের ইহাই 
একটি বৈশিষ্ট্য--তিনি কেবল নীরস বলিয়া জনসমাজে 
পরিচিত ইতিহাস লইয়াই ব্যাপৃত নহেন। তিনি একজন 
সত্যকার কবি। ইতিপূর্বে তাহার রচিত একখানি কাব্য গ্রস্থ 
পাঠ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দলাভ কয়িয়াছিলাম । 
প্রস্তত গ্রহ্থথানি রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 
হইতেছে । প্রথম কবিতাটি হইতেছে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে 
তাহার প্রণাম নিবেদন । এই মধুমষ্ী” কবিতাগুচ্ছ আমরা! 
শ্রীযুক্ত হিমাংশুভূষণের দর্শনশক্তি ও বর্ণনশক্তি ' উভয়েরই 
সৌন্দর্য্য দেখিয়+ যুগ্ধ হইয়াছি। কবি, জীবনের ভালমন্দ 
সুখছুঃহখ আশা ব্যর্থতা দরদী দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, এবং 
নিপুণ ভাষা-তুলিকায় ও ছন্দোবর্ণে তাহা! প্রতিফলিত 
করিয়াছেন । বিশ্বপ্রকৃতি, মানবঙগীবন, আধৃনিক যুগের 
আদর্শ সংঘাত, চরিত্রবিশ্রেষণ, জীবনের মধ্যে অবস্থিত 
প্রেম ও সৌন্দর্য্যের আবাহন | এ সমস্তই তিনি অনন্ত- 
সাধারণ কৃতিত্বের সহিত কতকগুলি অনবগ্ক কবিতায় গ্রথিত 
কারয়াছেন'। আশা করি আমার নভ্তায় অন্য পাঠকগণও 
এই নাতিদীর্ঘ কাব্যগ্রন্থের আস্বাদন করিয়! শ্রীত হইবেন। 


তেনজ্্চেহুল ভিন্ন 


আজ ২৫শে £বশাখ গুরুদেবের শত্তবাষিকী | সমগ্র 
বাঙউলাদেশে এই দিবসটী বিশেষভাবে স্মবুণীয়। ববীন্দ্র- 
সাহিত্য এক হিসাবে বাঙলা সাহিত্যের যৌবন এবং পরিণত 
বয়সের অন্ছলিপি। কেবলমাত্র তাহাই নহে, রবীন্দ্র 
নাঘের সাংস্কৃতিক দানে সমগ্র বাঙাল সমাজ 
পরিপুষ্ট এবং মহত্তর হইয়াছে । আমরা তাহার বিরাট 
এঁতিহ্ের উত্তরাধিকারী । রবীন্দ্রনাগের অবদানের কথ 
স্মরণ করিলে তাই আমাদের বিস্ময়ের তস্ত থাকে ন!। 
আজ এই শতবশধিবী দিবসে একটা ব্যথাও অস্তরে বিশেষ- 
ভাবে অন্ছভন করিতেছি, সম্ভবতঃ এই ব্যথার অংশীদার 
আরে বহু বাঙালী আছেন । যে €লব্যঃ মনুষ্যত্বের অবমাননা 
এবং হীনমন্তত! বাঙালী সমাজকে ক্রমাগত অধঃপতনের 
দিকে দুর্বারবেগে পরিচালিত করিতেছে তাহার গতি কে 
সংযত করিবে ? আজ সেই জন্তই এই শতবাধিকী দিবসে 
গুরুদেবের অভাবের কথা বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে। 
সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া আজ তাহার শতবাধিকী উদযাপনের 
আয়োজন চলিতেছে । ক্কতরাং এই . আনন্দযজ্ঞে বেদনার 
কথ! বিশেষভাবে না তোলাই ভাল । 

১৯৩১ খ্ুষ্টাব্দের শেবার্ধে কিছুদিন শাস্তিনিকেতনে 
থাকিবার এবং রবীন্দ্রনাথের সানিধ্যে আসিবার ভুর্শভ 
সুযোগ আসিয়াছিল । কপণের সঞ্চিত প্রশ্বর্ষের মত উহার 
স্মৃতি এখনে মনের ভাগ্ারে সঞ্চিত রহিয়াছে । আশ্র:মর 
সেই নিবিড় শাস্তির পরিবেশটী এখনে! মনের মধ্যে বিপুল 
সাড়। জাগাইয়। তুলে । লে সময়ে আশ্রমের যে ছন্দ ছিল, ' 
যে রঙ ছিল, যে হুম! ছিল তাহার কতটুকু অবশিষ্ট আছে 
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জানিনা । আধুনিকতার সন্মার্শশীতে ও ইট পাথরের বাহল্যে 
শাস্তিনিকেতনের সহজগ্রী হযতো। অস্তহিত হইয়াছে বা 
অন্তহিতপ্রায়। সুতরাং আমার ধ্যান ও ধারণার শাস্তি- 
নিকেতন আর “দখিতে পাইব না মনে করিয়া গুরুদেবের 
তিরোধানের পর আর শাস্তিনিকেতনে যাওয়া হয় নাই । 
আজ তাই হারাণে। দিনগুলির কশ। স্মরণ করিষা ২৫শে 
বৈশাখের উদ্দেশ্যে আমার সুত্র কাব্যাঞ্জলিটী উৎসর্ 
করিলাম | 


এই প্রসঙ্গে আরো দই একটী কগ! বলিব । আমার 
প্রথম কাব্যগ্রন্থ “লীলাকমল” যখন প্রকাশিত হয় তখন কেহ 
কেহ উহাকে স্বাগত জানাইসাছিুলন $ সেই দাক্ষিণ্যের 
ভরলাষ এবার আমার দ্বিতীয় কান্যগ্রস্থী নিতাস্ত সক্কোচের 
সহিত আত্মপ্রকাশ ' করিল । নবীন যুগের কবি এবং দ্িউ- 
নাগাচার্ষগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়1 গিষাছেন £ সুতরাং এক- 
দলের কাছে “মধুমলী” বা এই প্রকৃতির কাব্যগ্রন্থগুলি বাঙলা- 
সাহিত্যের মধ্যে অনভিপ্রেত বলিয়া! মনে হইবে । আদর্শের 
দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে এই প্রশ্বগির ব্যাপকতা এত 
বিশাল যে ইহার জটিলতার মধ্যে আপাততঃ প্রবেশ করিবার 
সময় ও স্কান নাই। শুধু এইটুকু বলিব যে ছুই দলের বিরুদ্ধ 
আদর্শের মধ্যেও একটা- মিলনক্ষেত্র রহিয়। গিয়াছে; উহ! 
হইল “রস”-এর ক্ষেত্র । এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে 
যুগে-যুগে দেশবিদেশে যে-সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার 
রমাস্বাদন করা অসম্ভব নহে । বাঙলা দেশের কাব্যজগতে 
বর্তমানে যে ছ্বরথ সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাতেও এই মাপকাটি 
ব1 কষ্টিপাথর ব্যবহার কর] সম্ভবপর বলিয়! আমি মনে করি । 
স্ততরাং আমার কোন কবিতা যদি কোন পাঠক-পাঠিকার 
মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, তাহ] হইলেই কৃতার্থ হইব । 


৩/ 


বিখ্যাত ভালাতত্বনিদ আচার্য জীতুক্ত স্নীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থটীর একটী ভূমিকা 
লিখিয়া দিয়া আমার এবং কাব্যগ্রন্থটীর মর্যাদা বৃদ্ধি 
করিয়াছেন । তাহাকে আমার আশ্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন 
করিতেছি । আমার সহকর্সীগণের মধ্যে অধ্যাপক সরোজ 
কুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক পুলিনবিহারী পাল ও স্নেহভাজন 
অধ্যাপক সমীরেশ দাসগুপ্ত উৎসাহ ও আলোচনার মাধ্যমে 
এই কবিভাগুচ্ছ প্রকাশের পথ সুগম করিষ। দিয়াছেন । 
এতদ্বততীত মাধবী প্রেসের সত্ভধিকারী শ্রীমান পরিমল দে 
এবং ক্যালকাটা বুকহ1?উসের সত্বাধিকারী স্ুহ্ৃদ্বর শ্রীযুক্ত 
পরেশচন্দ্র ভাওয়াল ২৫শে বৈশাখের পুর্বে যথাক্রমে মুদ্রন 
এবং মুদ্রনোত্তর পর্ব সঙ্গাধা করিয়া দিয়া বিশেষ কৃতিত্বের 
পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন । তাহারদ্দিগকেও আমার ধন্যবাদ 
জানাইতেছি । 


হিমাংশুভূলণ সরকার 


৮৮ ০ & ঘৃ্ "ও কে দি ০0৩64 ২ 


5 7৮/44/44৫৬ ৮ ৬৮ ৬৬ ম 
ঘ ০ ৫ কি ০০5 4 ৮০ € দু ০ ৫ চি €ে 1৩ ছু 


সুদী-পত্র 


রবীন্দ্রনাথ 

উর্বশী 

অলকাপুরী 

অক্রিকার জাগরণ 
হারাণে। চাদ 

তুমি যদ্দি হও কু 
হিমালয় পটভূমে 
ভ্রষ্টনীড় 

হে বিদেহী, চির শ্রিষতম 
আনারকলি 

হে রুদ্র সন্গ্যাসী 
শরতের বঙগ্রী 
সাওতাল দম্পতী 
বাসস্ভিকা 

আষাঢ় 

লালবাঈ 

সমর্পণ 

কাল ষাঝের প্রশস্তি ও ধনতম্ত্রীর উত্তর 
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ববশ্রীঙ্ছনাথ 


ভে রবীন্দ্র কবিগুরু! হাদয়ের মর্মমূলে মোর! 
তোমা! লাগি পাতিয়াছি রাজসিংহাসন, 
তোমার ললাটে জলে প্রতিভার রাজ রাজটিক!, 
তোমার চরণপ্রাস্তে করেছে নিখিল বিশ্ব অর্থ্য বিরচন 
অনির্বাণ দীপদম শুচিস্মিত পৃজার দেউলে, 
অলিয়াছ ক্ষিপ্ধব্ূপে বিধাতার আশীর্বাদ মাগি, 
ন্যোমার প্রাণের শিপ] অচঞ্চল প্রেম হোমানলে, 
উঠিয়াছে উধ্বপানে বিধাতার লাগি! 
হব করপুটে ভর! গানের অঞ্জলিখানি 
্,য়েছে চরণতল বিশ্ববিধাতার-- 
সৃস্থির ধ্যানের মত অচঞ্চল জীবনে তোমার 
ঝরিয়াছে অকপণ আশীবদ তার । 


মধুমল্লী 


শ্রব্বীক্গনাথ 


মহিমায় হিমাচল সম সমাহিত হেরি তোমা! আপন বৈভবে, 
অক্ষয় কুস্তের মত তোমার অম্বতভাগ্ 
তাই বুঝি যুগে যুগে পরিপূর্ণ রবে ! 
যদিবা আসিলে তুমি এ মরজগতে ক্ষণিকের লাগি 
মাধুর্যের রসে ভরি নিখিল ভুবন, 
হৃদয়ের পানপাত্রখানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে পরম পুলকে, 
তোমারি অন্বতে তাহা হোক চিরস্তন ! 


(২) 
তুমি আজি নাই, তবুও বসস্ত আসে মন্ত্রগুঞ্জরণে, 
কানে কানে গেয়ে যায় তোমারি সঙ্গীত-- 
মাধবী বিতানে যেন শ্বসিয়! শ্বসিয়। কাদে দখিনের বায়, 
তোমারি পাগিণী যেন গাহে পরভূত | 
যখন বরষা আসে মেঘসমারোহে, নাচে প্রাণ কাজরিগীথায়, 
শিহরি? কদন্ব ফুটে ছায়াঘন বনে, 
নীলাশ্বরবাসে ঢাকি ক্ষীণ কটিখানি, 
আজিও উন্মন! বধূ প্রিয়সস্তাণে ! 
ঘন বরিষনে যবে ফুটে উঠে শ্যামসমারোহ, 
রঙ ধরে কৃষ্চচুড়া শাখে_ 
ধরণীর ক্ষুন্ন হিয়। তোমারি বন্দনা মাগি? 
নিঃশব্দে ফিরিয়! যায় ব্যর্থ অহ্রাগে ! 
প্রগল্ভ ফুলের ভারে ভবনপ্রাস্তিকে তব নীলমণি লতা 
স্থনীল মাঙ্গল্যহোমে আজে! কি সাজায় অর্থ্য তরুণ প্রভাতে 1 
ভগ্রতপন্তার পরে সোনার অগ্জলি করে প্রভাত তপন 
আজে কি আশিস্‌ বহে তব আঙিনাতে ? 


মধুমলী 


ত্রশীক্্নাথ 


প্রামাদভবনে ণ্তব শুন কঙ্ষধানি রিক্ততার বেদনায ভর!, 
বঙে-সুরে কে ভরিবে আকাশ তাহার-_ 
অতীন্দ্রিম জগতের উধ্বকাশ পানে, 
পাঠাবে কে সবরের লিপিকা, অক্ষয় সম্ভার ! 
তোমার অপূর্ণ গানে শুনিয়াছি,মিলনের বিরহের বাণী, 
তোমার উদ্যতরোষে ভকন্দীভূত হেরিয়াছি অসত্যের গ্লানি, 
সহজ স্থন্দর যাহ] উদার মহান-__ 
তাহাকে বরণ করি” রচিলে অপুর্ব গীতি শাশ্বত অশ্লান ! 


(৩) 
হে কবীন্দ্র! জীবনের পানপাত্রখানি ভরেছিলে পূর্ণ করি 
উচ্ছল আনন্দে-_ 
বিধাতার বীণামস্ত্ব সম তোমার হৃদয়তন্ত্ী 
বেজেছিল কতবার অন্থপম ছান্দে ! 
তোমার সঙ্গীতধার! উঠিধাছে সীমাহীন অলক্ষ্যের পানে, 
তোমার গানের সুর মিশিয়া গিধাছে আজি নিখিলের গামে, 
নিঝরের কলশীতে, বনের মর্মরে, 
পরার কক্ললালে-গানে, প্রেমিকের যুছ কণন্বরে, 
রাত্রির তপন্তালব্ধ হৃদয় ব্যথায়_- 
তোমার সঙ্গীত যেন লীন হয়ে আছে ছেয়ে এই বন্বধায় ! 
রাঙে ও রেখায় তুমি আকিয়াছ বিচিত্র এ জীবনের ছবি, 
ব্যথায় বিধূর কিংবা আনন্দে উচ্ছল-_ 
শত শত বরষের লাগি 'যৈ-গান গাহিলে কবি 
আজে! তারি লাগে দোলা প্রাণেতে বিহ্বল ! 


উর্বশী 


6১) 

প্রেমের পরাগে রাঙ] হাদয়ের শাশ্বত কামন। 

ন। ফুটিল ফুল হয়ে পারিজাত বনে, 
অন্তর মন্থিত সুধা উৎসারিল সিদ্ধুবক্ষ হ'তে 

না রহিল বন্দী হয়ে অতল শয়নে ! 
শতেক যুগের সেই শাশ্বত কামনা, 
অতৃপ্ত পিয়াসাঘন আকুল বাসন, 

বিশ্বের প্রেয়সীরূপে মুর্ত হলে! সাগর বেলায়-_ 
তারি লাগি সুরাস্থুর স্তব্ধনেত্র অবাকৃ বিস্ময়ে, 

তাহারি বন্দন। গাহে প্লেম তিতিক্ষায় ! 


মধুয্ী 


উর্বশী 


(২) 
তার পদতলে মাথা কুটে সাগরলহরী, 


বিস্রস্ত কুত্তলসহ উড়ে নীলাম্বরী, 
সোনার গাগরিপুরণ অযুতে গরলে । 
বুঝি তাহারি ভ্রভাঙ্গে নাচে ধমনীর আোত, 
সহত্র শিখায় তারি রূপবহ্ছি জলে ! 
ফুটে প্রেমশতদ্ল তারি পদাঘাতে, 
নিখিলের তরুণিম! জেগে উঠে তারি নেত্রপাতে, 
প্রেমের পুলকে ঝরে আকাশের তারা ! 
তারি মোহ মদিরায় ত্রিদিবের রাঙাচিত্ত হলো আত্মার] ! 
তার লীলায়িত লাস্তে নৃত্যের ছন্দে, 
সঙ্গীত ঝরিয়! পড়ে প্রেম অভিষেকে 
প্রাণের গহনে যেন শুনি তারি নূপুর শিঞ্জন, 
যৌবনের লুদ্ব আশ! তারি লাগি করে আকিঞ্চন, 
নিখিলের দীর্ঘশ্বাস সাজাইছে তারি অর্থ্য প্রেমের আবেগে ! 
উদ্বেলিত মহাসিদ্ধু তারি খর নৃপুর শিঞ্জনে, 
ঝরে যেন হৃদি "পরে প্রেমের পরাগরাঙা গোলাপের দল, 
কালের অতীত হতে গুমরিয়! কেঁদে উঠে কত দীর্বশ্বাস, 
বিরহীর বক্ষে ফুটে বেদনার রক্ত শতদল | 
বসন্তের মন্ত্রগঞ্জরণে তোমারি রচিছে অর্খ্য প্রেমিক-প্রেমিকা, 
কাজল নয়নতটে বিভাসিত ক্ষণে ক্ষণে প্রণয়-দী পিক, 
বুঝি অনাদি কালের জোতে পাঠাবে প্রেমের গান কিসের স্বপনে, 
বৃত্যক্াস্ত উ্বশীর পদপ্রাস্তে সে-গান মুরছি রবে নৃপুর-বন্ধনে ! 
তোমার চরণম্পর্শে বসস্ত আসিল নামি" ধরণীর বুকে, 
সহসা উঠিল জাগি চামেলী-বকুল-_ 
মর্তের বিচ্ছেদপাত্র উছলিল ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে, 
হৃদয়ে রহিল আকা চরণ রাতুল! 


মধুমলী 


উর্বশী 


(৩) 

জানি তুমি এ মর-জগতে কভু না আমিবে আর, 
রবে ফুটে ফুল হয়ে বিশ্ব-কামনার | 
তব বধপ মাধুরিমা ফুটে রবে গোলাপে-্টাপায়, 
তোমার প্রেমের ব্যথা আকা রবে তরুণের হৃদি-কিনারায় ! 
ঘন বরষার ধারা-বরিষণে, বনের মমরে, 
মরমের স্তরে স্তরে হৃদয়ের গোপন-বাসরে, 

বাজিবে তোমার মধু নৃপুরের ধ্বনি-_ 
রক্তের তালে তালে তোমার বন্দনা! গানে শুনি জয়ধ্বনি । 
প্রেমশিহরণধন্ঠ হৃদয়গহনে তাই ফুটে উঠো ফুল হয়ে, 

অবূপরতন তুমি; কুল্ল শতদ্ল । 
বিদেহিনী বধূ তুমি কবি-কল্পনায়ঃ 

চিত্তপটে চিরবন্দী রক্তিম-কমল ! 


ষধুমলী 


অল্পক্তাপুন্রী 


আমার গোলাপবাগে পুপ্ে পুপ্জে ফুটিয়াছে ফুল ! 
ঝরকে ঝরকে হেথা ঝরিছে বকুল ! 
আত্মমুকুলের লাগি গুঞ্জরিছে দিশাহারা প্রমত্ত শ্রমর 
পত্রপুষ্পভারানত মাধবীবল্পরী আজি রচে যেন ক্ষণতরে স্বপনবাসর ! 
আজি এই ফাগুনবিলাসে জাগে তরুমর্মরে? 

. শতেক যুগের গান-- 
উত্তর মেঘের দরশনে তাই মাগি আজি ক্ষণিকের লাগি? 

বক্ষবনিতার অভিজ্ঞান ! 


মধুমলী 


অলক্তাপুত্রী 


রামগিরি শিখরে-শিখরে অতঙ্গর প্রেমের লীলায়, 
আজিও ফিরিছে যেন কার দীর্থশ্বাস-_ 
কোন অলকার প্রেমিকার লাগি আজিও বেপথু চিত্ত 
অগ্ধরা-মালিনী ছন্দে রচি তাই হদয়-সম্ভাষ! 
মনে হয় কুষ্টায় লিপিকা রচি কমলপাতায়-__- 
অকারণ পুলকের শ্রোতে পাঠাইয়৷ দেই মম 
হৃদয় বারতাখানি দূর অলকায় | 
নাহি আজি প্রিয়ংবদ। মাধবীবিতানে, 
প্রিয় সহকারশাখে না বাধে অঞ্চল কারে শুধু অকারণে ! 
তির্যক নয়নে তাই, 
অলকার পানে চাই, 
কালের নেপথ্যে খুঁজি মহামুনি কথ্থের আশ্রম- 
ধে-প্রেম ধরার নহে তারি লাগি ক্ষণে ক্ষাণে 
উচ্চকিত মনের বিভ্রম ! 
উত্তর মেঘেরে তাই কানে কানে বলি, 
এ কালের অলকাটি রয়েছে কোথায়? 
ঘন নিকুঞ্জের নিরাল! বাসরে, সবুজ ঘাসের "পরে 
কুহকী মনটা তাকে খু'জে খুঁজে যায়! 
কাব্যের অলকা! বুঝি রয়েছে হেথায় ? 
সায়াঙ্কে বাপীর তটে স্বধাময় রক্তিম আলোয়, 
পদ্মার প্রশাস্ত বক্ষে, তন্দ্রাহীন রাত্রির কালোয়, 
মনের বিলাসে আর প্রেম-তপস্তায়-_- 
বিড়দ্িত দীর্ঘশ্বাস লভিয়াছে কায়৷ আজি 
প্রেমের পরাগে রাঙা এই অলকায় ! 


মেদিনীপুর হাওড়া প্যাসেঞজার 


মধুমঞ্সী 


আফ্রিকান জাগন্্রণ 


হে আফ্রিকা, জন্ম তব সাগরের পালক্ক শয়ানে, 
প্রথর স্থর্যের তাপে, অরণ্যের গানে । 
গহন অরণ্যে তব স্নেহমিপ্ধচ্ছায়, 
হিং শ্বাপদকুল নির্ভয়ে চরিত কত প্রদোনে সন্ধ্যায় ! 
তোমার উদ্ধত অরণ্যানী, 
গগনে জকুটি হানি, 
মহাল্লাসে, জীবনের জয়গানে, চলিয়াছে আলোক-সঙ্গমে, 
দাক্ষিণ্যে-মাঙ্গল্যে ভরি" স্বাবরে জঙগমে ! 
নদীর উচ্ছলবেগ উপল সংঘাতে 
তুলিত ঘুর্ণার স্রোত আঘাতে আঘাতে ! 
উৎখাত শিলার রাশি, 
তরঙ্গ কিংকিনী তালে তুলিত প্রগল্ভ হাসি, 
মিলাত তাহার ধ্বনি সাহারা-ম্বপনে ! 


মধুমলী 


আফ্রিক্রান্ত্র জাগন্রণ 


অরণ্যের ধ্যান ভাঙ্গি একদিন অজ্ঞাত লগনে, 
আলোকের হোমশিখা লিল প্রথম ওই শীলাঞ্চল কুলে ! 
নদীত্ট জনপদ ভরি ফলে ফুলে 
জানাইল নবারুণে স্বাগত-সংবাদ ! 
বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ 
তাই উছলিল নীলতটভূমে, সভ্যতার প্রথম প্রপাদে, 
নবীন প্রভাতে ! 
ওর নদীকুলশায়ী অরণ্য মাঝারে 
যেখানে দিবস মরে বুক্ষের আধারে, 
সেইখানে মিশরী কিষাণ 
বাজালে উদাত্বকণ্ঠে সভ্যতার প্রথম বিষাণ ! 
বহুযুগ পরে-_ 
উদ্ধত উলঙ্গ অন্সি রাখিয়া! দক্ষিণ করে, 
আরব বাহিনী এলো! অশ্বক্ষুরে উড়াইয়] ধুলি। 
নিজ দেশ ভুলি, 
কেড়ে নিল দর্পভরে ভূমধ্যসাগরতটে দক্ষিণবলয়, 
দন্থ্যরূপে বিদেশীর হলো পরিচয় | 
সেদিন কি আফ্রিকার আশঙ্কার বাণী, 
বশ্যতার দীনতার গ্লানি, 
ওঠেনি আরণ্যগানে, বনের মর্মরে, 
তরঙ্গের ক্ষু্ধতানে, নিঝ€রের স্বরে ? 
সেদিন কি সাহারায় জাগে নাই মরুর ক্রন্দন, 
যেদিন বিজেত। আসি দাসত্বের নিগুঢ় বন্ধন, 
তুলি দিল ছয়? 
সপগ্তধির কুদ্ৃতি সেইদিধ পড়েছিল গহন অরণ্যচ্ছায়ে, 


ও 


মআফ্রিক্কান্র জাগরণ 


লক্ষ লক্ষ মানবের ভীতত্রস্ত কুঞ্চিত ললাটে ! 
শতাব্দীর ঘাটে ঘাটে 
পণ্য করি অগণিত দাসদাী দলে, 
বিজেত] বিজিত হল ; ফিরে এলে তারি স্থলে 
শ্বেতকায় নৃতন বর্বর, 
হিংশমুর্তিঃ নগ্নদংগ্ৰা, সৃতীক্ষ নখর ! 
জীবনের নব এই পটভূমিকায়, 
আফ্রিকা বিলীন হলো! গহন আধার তলে অরণ্য ছায়ায় ! 


আজি তার ঘটিয়াছে নব উদ্বোধন, 
সাম্রাজ্যের অস্তিমনিঃশ্বাসে হলো তার শৃঙ্খলমোচন ! 
সপ্তধিমগ্ডলে তাই জাগিয়াছে সাড়া, 
আদিম অরণ্য সাথে জাগিল সাহার! ! 
মুখর আজিকে যেন আকাশ বাতাস-- 
স্থপ্তোখিত মহাজাতি বন্ধনশৃঙ্খল ভাঙ্গি, 
ছাড়ে আজি আকন্মিক মুক্তির নিঃশ্বাস! 


পৌষ সংক্রান্তি, 


১১ খধুষী 


হান্নান চাদ 


মধুমলী 


যদি আখিতে দ্রিলে না ধরা, 
দিলে শুধু ক্ষণিক স্বপমে-_- 
যদি হ্ৃদয়কুস্তটী মম 
অমুতে ভব্রিয়। দিলে অজানা খনে ! 
আকাশের টাদ যদি ডুবে যায় কোনদিন মাধবী রাতে, 
রজনীগন্ধার গুচ্ছ যদিব! নীরবে কাদে তাহারি লাগি, 
মক বেদনাতে-- 
যদিব! তাহারি গন্ধ উতল হাওয়ার টানে, 
ভেসে আসে পথ খুঁজি মোর বাতায়নে ! 
রিক্ত প্রহরে যদি আমার ভুবনটুকু ভরে দিয়ে যায়, 
হারানে! দিনের সেই রজনীগন্ধায় ! 
আমার জীবনপাত্র উপচি” উঠিল আজি তাহারি স্মরণে, 
মুগ্ধ'ঘদয় মম আবেশে ভরিয়া গেল মধুর স্বপনে ! 
এলে যদি তুমি আজি মাধবীরাতের সেই হারানে! চাদ, 
চৈতালী হাওয়ার মত এলে অকল্মাৎ ! 
তোমার হাসিতে ফুটিল আবার অশোক রজনীগন্ধা, 
কুঞ্জে ফুটিল ফুল কোকিলের রবে; রজনী মধুরচ্ছন্দা ! 
আজি তব সাড়া জাগে ক্ষণে ক্ষণে উতল মনে, 
মোর হারানে ঠাদটী যবে ভোষার মুরতি ধরি এলো সঙ্গোপনে ! 


১২, 


১৩ 


তুমি যদি হও কু 


১) 

তুমি যদি হও কভু আকাশের চাদ 

আমি হব রূপালি নদী-_ 
জোছনা-কিরণে মোর হাদয় ভরিয়া যাবে 

প্রেমের অঞ্জলি ভরি কৰিব নতি ! 
কুলুকুলু গান গেয়ে, চলিব অকুলে ধেয়ে 

সাগর বিথারি যাব তোমার পানে-- 
যবে দুর চক্রবালে, 
অলিবে াঝের ভালে, 

তখন সেথায় তোষ! ভোলাব গানে ! 

নৃত্যে ন! দিলে ধর!, দিবে অভিমানে ! 


মধুয্ী 


তুমি যি হও কভু 


(২) 

তুমি যদি হও কভু ফাগুন-ভ্রমর, 
গুন্গুন সুরে গাঁও প্রেমের মস্তর, 
আমি তবে হব ওগো! মাধবী-বল্লরী, 
মধুর বন্ধনে তুমি কাটাষে শর্বরী ! 
দূর সহকার শাখে-_ 
কোকিল যদিবা ডাকে, 

কি মন্ত্রে উঠিবে জাগি চুতমঞ্জরী ! 
অন্ধূপ রতন তুমি, মরি গো মরি ! 


ত) 
তুমি যদি হও কভু আষাঢের মেঘ, 
গগনে আঁকিয়! যাও বিজলী রেখা-_ 
প্রাসাদশিখরে মম ভবনশিখীটি যদি 
মেঘভম্বরু সনে নাচিত একা ! 
আমি তবে হবে! ওগে! সুদ্বর পিয়াসী, 
হদন্সতন্ত্রীটি হবে নিখিল-বীণ।-_ 
ধারাবর্মণের স্থুর উৎ্লি উঠিবে দেহ মনে, 
মত্তময়ুরী হবে হরষলীন! ! 
পড়িবে আধাড় মেঘ টুপুর টাপুর, 
শাখে শংখে ঝুসগুষ বাদ্ধিৰে নুঙ্গুরঃ 
| ' হৃদয়ত্ন্ত্রীতে শত বাজিবে বীণা ! 


মধুযল্লী ১৪ 


তুর্সি যি হও ক্বভু 


(৪) 

তুমি যদি হও কতু ব্রজের বাশরী, 

আমি হব শ্রীরাধার চরণনৃপুর, 
যমুনার জল উথলি উঠেগো! যদি বাঁশীর তানে, 

আমি চরণের ধ্বনি হয়ে বাজাবো সে স্তর! 
যবে প্রীমতী যমুন! চলে, 
গাগরি ভরার ছলে, 

মনে হয়, নূপুর ন! হয়ে হই পথের ধুলি-_ 
চরণ পরশে তার, 
ধূলি তো রব না আর, 

ফুটে রব শতদল, আপন! ভুলি ! 


১৫ মধুখলী 


হিমালয় পটভুমে 


হে দেবাত্ম হিমালয় ! মধুর প্রসন্ন হাস্তে 
কুড়ায়েছ তুমি কত ভক্তের প্রণাম-_- 
যুগাস্তের বিনিদ্র প্রহরী তুযি; 
চিরযৌবনে অভিরাম | 
শীর্ষে তোমার উদ্ধত কিরীট, শুভ্র সমুজ্জল, 
যুগান্তের তুষার-বৈভবে তব ভুবন উজ্জ্বল ! 
কালের স্বাক্ষর নাহি রেখে গেল চিহ্ন কোন ললাটে তোমার, 
চিরযৌবনের রাজটকা জলিতেছে কোটিবর্ষংধরি+ অলক্ষ্যে সবার ! 


মধুমল্লী ১৬ 


১৭ 


হিমালয় পটভূমে 


তব জটাজাল হতে উৎসারিত রজতপ্রবাহ, 

উপলশৃঙ্খল ভাঙ্গি” ছুটে যায় এ'কেবেঁকে সাগরসঙ্গমে, 
উন্মত্ত পর্জন্তদল মাথা কুটে শিখরে তোমার, 

ধারামারে ভেঙ্গে পড়ে স্কাবরে জঙ্গমে ! 
তোয়ার সোহাগে হেথা সামগাহ্ের স্গিগ্ধ অস্তরাগ, 

এঁকে দিয়ে যায় হিমলশিখরে শতবরণের অন্থরাগ ! 
তামসী নিশীথে যবে আকাশের চন্দ্রাতপতলে, 
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হীর! পান্না জলে, 
তাহারি বর্ণের ছটা রচে যেন স্তরে স্তরে 

শত স্বপনের ইন্দ্রজাল-_ 

তারি ছায়াতলে কুবেরের পুরী, 

তাহারি উপান্তে ফুটে কনক-মৃণাল ! 
সেই স্বপনের পুরে, সেই প্রেম-অলকায়, 
যক্ষ ও কিন্নর যেথা! গাহে গান প্রেমের লীলায়, 
অপ্ধরা-মালিনী ছন্দে যার লাগি রচে গীতি পৃথিবীর কবি, 
উত্তর মেঘটী চলে আশ্বাসে যাহার নিয়ে সাথে প্রেমিকার ছবি ! 
সেই দুর হিমল আবাসে, 
সজল মেঘের ধারা ঝরে যেথা গ্রীষ্মের নিঃশ্বাসে, 
তারি সাছদেশে হেরি ক্ষণে ক্ষণে নীলাঞ্জন ছায়া, 
বনানীর শ্যামসমারোহে দিয়েছে বিছায়ে সে যে স্বপনের মায় ! 
তুমি সেথা হ'তে নামো ধারারোলে, 
চকিত পুলকে বিপুল হিল্লোলে, 

ঢালো শ্বরগের কত বারি-_- 
তুমি নিখিল ছাপিয় ধেয়ে চলে যাও, 
স্বরগের বারি সাগরে মিলাও, 
ভুমি তুধারে গলিয়া পলকে পলকে কোন পথে দাও পাড়ি! 


মধু 


হিমালয় পটভূমে 


টৈলাস-শিখরে তুমি রচিয়াছ মহেশভবন, 
সোনার অঞ্জলি ভরি” তোমায় নমিছে তাই প্রভাত-তপন ! 
তে!মার উপাস্তে বসি তাপসী উমা, 

প্রিয় সখিদলে মিলি গাথিয়াছে আনমনে কুবলয়হার, 
ফণীবদ্ধনশাস্ত মহেশের পদপ্রান্তে সে-মালা শুকায়ে গেল, 

নিজ অনুপম তন্থ দিয়ে সাজাইলে তাই উম! অর্থ্যটী আবার! 

তোমার কনককাস্তি মেঘ-বাতায়নে, 
আজিও চমকি উঠে বিজলীর সনে! 
তোমার বন্ধুর পথে, 
নব জীবনের রথে, 
ক্ষতবিক্ষত পদে, 

আজিও চলিছে যাত্রী নয়ন উজল-_ 

দুর্বার আহ্বান তব ফিরিবার নাহি কোন ছল! 
(তোমার হিমলক্রোড়ে মোরে আজি ডাক দিয়ে যাও, 
তোমার শীতল হস্তে প্রলেপ বুলাও ! 
হেরি তব পক্ষপুটে, নিভৃতে নিরালে, 

অতীত কালটি যেন রয়েছে থমকি*। 
তাহারি ইঙ্গিত যেন ভেসে উঠে চুড়ায় চূড়ায়, 

তাহারি আহ্বানে হিয়| উঠেছে চমকি ! 
কহিব তোমাকে তাই নত করি শির, 
অলকাপুরীর কাছে প্রিয়! লাগি বেঁধে দাও একখানি নীড়! 
কুটারে থাকিব প্রিয়া 
ভবনশিখীটি নিয়া, 

একান্তে নাচাবে তারে চরণে অধীর! 


মধুমললী ১৮ 


১৪ 


হিমালয় পষ্টভূমে 


নগর তোরণ দ্বারে, 
অশোক পুষ্পের ভারে, 

বিকশি” উঠিবে তার চরণ-তাড়নে, 
সেমুখমদির! লাগি; 
প্রেমের সোহাগ মাগি, 

ছুটিব বিকলচিত্ত কুটীরের পথে-__ 
মনের বিভ্রমে ভুলি 
হদয়-ছুয়ার খুলি, 

চলিব মানসতীর্থে অনস্তের রথে ! 


্বজী 


জ্রঈনীড 


মধুমল্লী 


বাল্যস্থৃতি বিজড়িত দৃর পল্লীবাসে মন মোর 

চুটে চলে যায়? প্রগল্ভ দিনের ভীড়ে নিরজন 
ক্ষণ যদি মধুর প্রসন্নহান্তে হান! দেয় মনের 
ছুয়ারে, মোর মন-পটভূমে জেগে উঠে বারেবারে 
পলীর মধুর স্বৃতি স্নেহের প্রলেপ দিয়ে 

ঢাকা! কত মুকুল সম্ভারে নত সহকার শাখা 
হাতছানি দিয়ে ডাকে + কুটীর প্রাঙ্গনে ফুল্ল 
মাধবীবল্লরী ফুলভারে "অবনত, সবুজগ্ুঠন 

টানি যেন সে ভাকিছে মোরে নীরব ভাষায় ; 
শীর্ণকায়! নদীখানি যেতে বাকেববাকে আবার 
ফিরিয়! চায় বহুদূর হতে * গ্রাম থেকে যেতে 
যেন নাহি সরে মন! শুনি তার তরঙ্গের 
কুলুকুলু ধবশি ; ভেসে আসে সুর তার 

ক্ষণিক খেয়ালে স্বপ্নের ওপার হতে বারংবার 

মধুর গগনে । অলস সন্ধ্যায় কু মন মোর 
উড়ে চলে যায় স্বদূর পদ্মার তীরে $ গ্রামবধূ 
যেথ! গাগরি ভাসায় জলে, যেথায় সন্ধ্যার 
আলো কাপিয়। কীপিয়! উঠে তরঙ্গ চুড়ায় ! 
প্রভাতের প্রসন্ন আলোয় শঙ্খচিলগুলি চক্রাকারে 
ঘুরে উধ্বণকাশে, গাহন করিয়া! উঠে আলোর বন্তায় ! 


১ 


জরষ্টনীচে 


কভু দ্িকচক্রবালে চলে পণ্যবাহী অসংখ্য তরণী 
তরঙ্গশির্থরে নেচে, বাযুবিদ্ধবপালগুলি ক্ষিপ্রবেগে 
টেনে নিয়ে যায় বিপুল পণ্যের বোঝ! দেশ হতে 
দেশাস্তরে । নদীতীরে কুটারের অন্ফুট আলোক 
জালে যেন সন্ধ্যাভালে রহস্তের টীকা! সহস! 
আধার টুটি” পুরন দিগন্তে যবে ভেপে উঠে 
চন্দ্রিমার রজতবলয়, পুরললনার। সাজায় স্বহস্তে 
যেন গৃহে গৃহে বরণের ভালা; শতেক যুগের 
কাব্য ছড়ায় স্ষমাভার হাদয়ের পরতে পরতে ! 
আধো-আলো! আধো-ছায়! পল্লী জনপথে 
এখনে হয়ত! উঠে বাশরীর ধ্বনি, এখনে! 
হয়তে। গাহে কোকিলের গান, হয়তো পদ্মার 
তীরে এখনে! উচ্জুসি” উঠে দিনশেষে মধুচ্ছন্দা 
ভাটিয়ালি সুর । 

হার কবি! সেস্থখ তোমার নহে? 
নহে, নহে, নহে। পূর্ব বভূমে ফেলে-আসদা 
অষ্টনীড় লাগি যদি বা নিভৃতে ঝরে বেদনার 
রক্ত অশ্রদল, যদি কভু সর্বস্ব তেয়াগি 
ধুলায় ছ'়ায়ে দাও জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বৃতিভার 
ক্ষণবিস্মরণেঃ কেহ আর দিবে নাক" বাধা ! 
তবুও প্রগল্ভ দিনে অকন্মাৎ খুঁজে-পাওয়া 
ক্ষণিক বিলাসে হেরিবে মানসপটে আঁকা যেন 
অরষ্টনীড় স্ধার আধার! হে কবি, স্থদূর 
পশ্চিম হতে তার লাগি শেষের তর্পণে 
পাঠাবে না একদিন শেষ নমস্কার ? 


মধুমলী 


হে বিদেহী, ছিন্ব প্রিয়তম 


(১) 

আবাঢের অশান্ত পবনে, মন যেন নাচে অকারণে 
যেতে চায় শিরুদ্দেশে মেঘের মতন | 

তাই বুকেতে তুফান বহে, সীমারেখ! নাহি যেন রহে, 
সাধ যায় মরি যেন মধুর মরণ 

আজি মেবমল্লারে লাধাঃ মোর হদয়তস্ত্রীটি বাধা 
সহস! কিসের টানে জাগে আচম্দিতে ! ৰ 

মোর উদ্মুখ হৃদয় দ্বার, বুঝি রোধিতে নারি আর 
থুলে দিহু লক্ষদ্িকে আজিকে নিশীথে ! 


্ী 


২২ 


হে বিদেহী, দিল্র প্রিয়তম 


(২) 

যদি আজি মেঘ গরজনে, প্রাণ মোর নাচে ক্ষণে ক্ষণে 
উনসিয়! সাড়া দেয় কাজরিগাথায়, 

যদিব! চোখের ছুই কোণে, বিজরী স্বপন শুধু বোনে, 
আষাঢ় মেঘের মায়! নয়নে খনায়, 

যদ্দি চরণে নৃপুর বাঁধি, প্রাণের আবেগে তোমা সাধি 
হে চিরনুন্দর তুমি, হে চিরবিবহী, 

যদি মোর মুখমদিরায়ঃ যদি যোর হৃদি যমুনায় 


তোমার স্ুধার ভাগ যুগযুগ বহিঃ 

তুমি কি নিমেষ তরে আজি, আবাঢ়ের কল্পলোক ত্যজি 
কায়া ধরি আসিবেন। জীবনের মাঝে ? 

হৃদমের মর্মমূলে পশি, জীবনের দ্বারপ্রান্তে বমি 
শুনিবে না রক্তে রক্তে কী সঙ্গীত বাজে? 


€৩) 

ডাকে শোনো গুরুগুরু মেঘ, তোমায় করিতে অভিষেক, 
হৃদয়ে তোমার লাগি কি দিব পাতি? 

বিশ্রস্ত বসন যেন আজি, না রহিল বক্ষে মোর সাজি 
উতল] হাওয়ায় মোর নিভে গেল বাতি ! 

যদি আজি করপুটে মাগি, তোমারে নিকটে মোর ডাকি 
নিবিড় নিকৰ কালে! আধার-বাসরে, 

হে বিদেহী চির প্রিয়তম, না রহিও অতঙ্ুর সম 
কায়! ধরি বেঁধে মোরে প্রেমের স্বাক্ষরে ! 


মধুষঙ্ী 


মানান্রকালি 


আজি এই গোধূলি লগনে সায়াহ্ছের পটভূমিকায়, 
দুর চক্রবালে হেরি অস্তরাগ নিংশেষে মিলায় | 
দিনের সঙ্গীত যেন মিলে যায় প্রত্যাসন রাত্রির জোয়ারে, 
শতাব্দীর নিঃশব্দ ক্রন্দন মৃত্যুর বন্ধন টুটি' আচম্ঘিতে চাহে উঠিবারে ! 
রূপসী রাত্রির এই চন্দ্রাতপ তলে, 

জোছনার আশীর্বাদ ঝরে পড়ে সহঅশিখায়-- 
তাহারি বৈভবে সাত শুচিশ্মিত সমাধিভবন 

ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর মত বিভাসিত নিজ মহিমায় ! 
তারি নীচে পাষাণবন্ধন তলে, 
আনারের প্রেমশিখা1! জলে যেন আপনারি দেহ-হোমানলে! 
বুঝি তাহারি সৌরভন্নাত চামেলী বকুল, 
আজিও ঝরিয়! পড়ে ব্যথায় আকুল ! 
বসন্তের বিদায় সম্ভাষে শুনি যেন আনারের অস্তিম-নিংশ্বাস, 
মৃত্যুর পেয়াল! ভরি” বেদনার রসে, 
কোন নীলক১ লাগি রাখিল আনার হেথা প্রেমের নির্যাস ! 
বুঝি বিধাতার দীর্ঘশ্বাস তাই, 
পত্রপুঞ্জে শ্বসিছে সদাই । 


মধূমলী ২৪ 


৫ 


আলাম্মক্কাল্পি 


ক্ষমানগন্দর নয়নের জল তার নিভৃতে পড়িল বুঝি ধরাতল চুমি, 
তারি অভিষেকধন্ স্থৃতিসৌধখানি 

নিখিল বিশ্বের লাগি রচিয়াছে প্রেম-তীর্ঘভূমি ! 
মুখলদভ্তের অস্তাচলে আগি-- 
পৃথিবীর এক কৰি বাজাবে তোমার লাগি পূরবীর বাশী ! 


(২) 

কবে একদিন সিকান্ত্রার পাষান ভবনে এক রাজার কুমার, 
প্রণযের অঙ্গীকারে বেঁধেছিল আনারের ক্ষীণ দেহভার ! 
কত মধূ এভিনার-লগ্ন পূর্ণ হলো! বসস্তের সৌরভ-সস্ভারে, 
প্রেমের স্বাক্ষর কত রয়ে গেল সিকান্ত্রার গোপন-বিহারে ! 
শাহজাদা সেলিমের নিভৃত ভবনে, প্রণয় বিলাসে, 

পড়েছিল ঝরে ঝরে কচ্যুত গোলাপের দল-_ 
স্বর্ণ প্রদীপ হ'তে বিচ্ছুরিত আলোকের শিখা, 
উচ্ছৃসিত হিল্লোলিত লাবণ্যের লিখা, 

আনারের পদপ্রান্তে দিয়েছিল একে যেন রক্ত শতদল ! 
ক্ীণ তন্ন ঘিরি মুরছি রয়েছে যেন বিশ্বের লালিমা, 
দেহৰল্লরী ঘিরি যৌবনের পুলকবিন্ময় থমকি” রয়েছে পড়ি নাহি তার মীম | 


(৩) 
হায় ভীরু প্রেম ! কে তোম! সম্মান দিবে সিকান্ত্রার পাষান-ভবনে ? 
রাজরক্তের নৈকষ্যকৌলীন্তে অবগা্চি, 
উদ্ধত মুঘলবংশের দৃপ্ত বাদ্‌শাহী, 
কেমনে নোয়াবে শির অস্ত্যজ-চরণে ! 
বহে যার শিরায়-শিরায়, রক্তের প্রতি কণিকায়, 


মনান্রন্তাল 


তৈমুর ও চিঙ্গিজের শোণিতের ধারা- 
নি ংশগরিমালোপে অন্ত্যজের স্পর্ধা হেরি 
রুদ্ররোষে আকবর হন আন্নহার] | 
নির্মম পরুষকঠে বাদশাহ দিলেন আদেশ, 
না ভাবিলেন হৃদয়ের কথ1-_- 
অগ্নিবর্ধী রাজরোষে মুহমান হলো ছুই প্রাণের বারত। ! 
কহিলেন, “দাও ওকে জীবন্ত সমাধি | 
লুপ্ত হোক স্পর্ধা ওর জীবনের মত হতে শাহজাদী !” 


(৪) 
সম্রাটের কঠ হতে উচ্চারিত হলে! যবে আদেশ কঠোর, 
মৃত্যুর হিমল শজোত বহে গেল আনারের দেহ-লতিকায়, 
কম্পিত হৃদয়ে তার ক্ষণিক স্তভিত হালে। জীবনের আোতঃ; 
শুধুঃ হৃদয় রহিল জাগি" প্রেম-বতিকাধ ! 
সেদিন ব্যাকুল আখি ন। মানি প্রবোধ, 
শঙ্কায় কি খোজে নাই রাজার ছুলালে ? 
দুইটী ব্যাকুল বানু প্রাণপ্রিয় লাগি 
পৃতপ্রেমে উদ্বোধিত শেষ স্পর্শ মাগি" 
সহস! সম্বরি' যেন নিজেকে ভুলালে ! 
ভাবিলেন প্রত্যাসন্্ন সম্রাটের রোষ বক্রবহ্ধি বেগে 
আঘাত হেনেছে বুঝি সেলিমের 'পরে-_ 
তাই বুঝি রাজার কুমার আনারের মৃত্যুসন্ধিক্ষণে, 
ন1 দিল চোখের দেখা ক্ষণিকের তরে ! 
হায়! কোথায় সেলিম, কোথা রাজার কুমার ! 
না দিল চোখের দেখ! কিসের লাগিয়! ? 
বুঝি, ষণিমুক্তাপ্রবালের দীপ্তছটাজালে 


মধুমন্লী | ২৬ 


খ৭ 


মোলান্বর্পল 


শঙ্কিত নারীর প্রেম পড়েছে ঢাকিয়1 ! 
হায় ইতিহাস ! তব ছিন্রপত্র উড়ে গেছে দিলীর ধূলায়ঃ 
উচ্ছিষ্ট বারতা তব কিনবদস্তী করেছে লুষ্ঠন, 
সময়ের পসরায় যে-সত্য'লুকিয়ে আছে যুগষুগ ধরি? 
কে মুক্ত করিবে আজ তাহার ওঠন ? 


(৫) 
জীবন যাহারে দিল ফাকি, 
মৃত্যু তারে তুলি নিল কোলে-_ 
অমরত্ব দিল তার ললাটেতে আকি, 
পাঞ্চজন্য শংখ বাজে তারি কলরোলে ! 
তাহারি লাগিয়া যেন লাহোরের পাদপীঠিকায়, 
আনারের ক্ষীণ দেহ সম, 
বাদশাহ রচিলেন প্রণয়ের অপরূপ তাজ, 
শুচিশ্মিত, ন্সিগ্ধকাস্তি, মৃতি অহুপম ! 
অতীত প্রেমের তর্পণে তাই বাদশাহ জাহাগীর, 
লিখিলেন আনারের সমাধির পাশে-_ 
“হে প্রেয়সী, তুমি যদি দেখা দাও ফিরে আরবার, 
সমস্ত জীবন আমি ধেয়াইব বিধাতার মহিম প্রকাশে 1” 


(৬) 
কোথা বাদশাহ আজি, কোথা তার তখ.ত-তাউস, 
মিষ্ট,র পাধানতলে সমাহিত আজি তার "শুষ্ক ইতিহাস, 
কালের দুর্বার আোতে ভাসিয়া গিয়াছে মণিমাণিক্যের ছটা, 
উদ্ধত মুঘলগর্ব হয়েছে বিনাশ ! 


মধু 


মানান্রক্নি 


মৃত্যুর কবল হ'তে ছিনিয়ে রেখেছে প্রেম, 
মৃত্যুহীন আনারের অস্তিম সমাধি, 

কালের চলার-পথে সে যে কহে তারি কানে, 
“প্রেমের পূজারী আমি, কারো! কাছে নহি অপরাধী!” 

আজিও বসন্ত আমি পরম সোহাগে ঢালে, 
সায়াহের স্নিগ্ধ অস্তরাগে-_- 

শত বরণের লিখ| সমাধির মিনারে-মিনারে, 
শত ফাগুনের অন্রাগে ! 

বুঝি অনির্বাণ প্রেমশিখা তার, 

শাখখত আশিস্‌ বহি কোন বিধাতার, 
উঠিয়াছে অচঞ্চল অলক্ষ্যের পানে 

প্রেমের দেউলে বুঝি জালাইবে সোনার দেউটী 
লক্ষ বরষের লাগি অতীন্ড্িয় গানে ! 


(৭) 

আনারকলির লাগি গড়ে নাই কেহ কতু বিলাসের তাজ; 
তাহার প্রেমের স্বপ্ন গড়েছে যে মহাকাব্য, 

শুনি তারি কলধবনি জীবনের মাঝ ! 
বিমুচ বিপুল শোকে, 
অশ্রুকলঙ্কিত চোখে, 

থমকি চাহিয়া! দেখি সমাধির নিচে ঢ1ক। হৃদয়ের অকলঙ্ক চাদ! 
বিলাসের তাজ নহে আনারের লাগি, 

নহে তার লাগি সলজ্জ বধূর প্রেম, জীবনের অফুরস্ত সাধ ! 


মধুমলী ২৮ 


আনান্ুকতলি 


(৮) 

ওগে! দরদী মানব, ওগো প্রেমের পূজারী ! 
প্রেমের এ তীর্ঘক্ষেত্রে নিদ্রামগ্ন। চিরতরে যবনকুমারী ! 
হেথ! কহিও না কোন কথা, না গাহিও গানঃ 

অব্যক্ত রাখিয়! দাও সকল কাহিশী, 
সুখর হৃদয় তব স্তব্ধ হোক ক্ষণেকের তরে, 

ক্ষাস্ত হও, নম্র হও সমাধিচারিনী ! 
শতাব্দীর পরপার থেকে পাঠাইয়! দাও তারে একটী প্রণাম, 
কণ্টক্লাস্ত আনারের হৃদ ঝঞ্ধায় আজি, 

লভিতে দাওগে! বন্ধু শেষের বিশ্রাম ! 


২৯ টি. এ মধুষ্পী 


হে ক্ুদ্র'জন্ন্যাসী 


(১) 
হে মার্তও দেব ! 
তোমার পিঙ্গল জটাজালে সমাচ্ছন্ন রন্তরহীন গ্রীষ্মের আকাশ; 
ক্ষমাহীন রুদ্ররোষে দ্ধ আজি বিগুষ প্রান্তর ! 
বসন্তের শ্যাম শোভা নিঃশেষে লুঠন করি, 
করেছে! বিদীর্ণ তুমি ধরার অস্তর | 
তোমার উত্তপ্ত শ্বাসে ঝরে পড়ে বৃক্ষ হ'তে বুস্তচ্যুত ফুল, 
স্তবকে স্তবকে ঝরে কোরক-মুরুল ! 
তব রুদ্ররোষে জলে যায় পুড়ে যায়, 
পত্রহীন শাখায় শাখায়, 
ুমূর্ণ বিগতকাস্তি শীর্ণ কিশলয় ! 


মধুষবল্লী ৩৪ 


হে ক্রুদ্র সন্ন্যাসী 


বিপুল বন্ধির জাল! বিচ্ছুরিত প্রচণ্ড বিক্ষোভে, 
মুঙ্ছাহত দিগস্তরে বয়েছে স্বাক্ষর তব, জয় তব জয়! 
হে নিষ্ঠংর দেব! তব নেত্রপাতে উৎসারিত দিশিদিশি দহনের জালা, 
তোমার ভয়ালরোষে জলে উঠে আদিগন্ত মরীচিক! মাল! ! 
ধরার অন্তর হতে গুমরিয়া উঠে যেন পুঞ্জীভৃত নিরুদ্ধ ক্রন্দন, 
প্রোজ্জল শ্বশান সম লোলজিহ্ব নিখিল ভূবন ! 
লক্ষমুখ মেলি তাই বারিভিক্ষু উর প্রান্তর, 
উধ্ব'নুখে হতাশ্বাসে বারিধারা যাচে নিরস্তর ! 
হে রুদ্র সন্্যাসী, তব তাত্রকমণ্ডলু হ'তে ঢালো! পূর্ণ ধারাসারে, 
নিরন্তর বারির ধার] ঢালে। নিরস্তর-_ 
মেলে দাও কালবৈশাখীর জটা; 
বজের ঘর্ধর ধ্বনি, বিদ্যুতের ছটা, 
আধারে-আলোকে রচো চিত্র ভয়ঙ্কর ! 
আজি, পিঙ্গল পাংশুল জাল! নিঃশঙ্কে গলিয়! যাক, 
হোক আজি নাদগর্ভ প্রবল বর্ষণ-_ 
মেঘঙ্গাত ধরনীর উন্মুখ হৃদয়খানি 
পদ্মকোরকসম যাক খুলে, যাক্‌ অকারণ ! 
তোমার মঙ্গলকুস্ত নিঃশেষে উজাড় করি, 
ঢালো৷ আজি স্সিপ্ধধার! তপোক্রি্ ধরনীর বৃকে-_ 
খিন্ন বিশীর্ণকাস্তি গণ দেহ তৃণাঙ্কুরগুলি 
তোমার প্রসন্ন স্বেহে উঠৃক বাচিয়া নব জীবনের সুখে । 


অধঞলী 


শ্তেন্র বঙ্গউীা 


১১) 

নির্মেঘ নীল আকাশের ছায়, 
শ্বাম অবওঠন ঘেরা বনের মায়ায়, 

বিছায়েছ আসন তোমার, হে মাতঃ বঙ্গ ! 
বিধাতার আশীর্বাদ সাজায়েছে তোম! আজি রাজরাণী বেশে, 

দিয়েছে বিছায়ে হেথা শ্যামল পালক্ক ! 
নব তৃণদলে, কনকবরণ ধান্যে, 
নদী ও মেঘের আশিষে বদান্তে, 

কী পুলকে আজি ঝলকিছে তব অঙ্গ! 
শ্যামতহ্ন 'পরে পড়ে ঝরি ঝরি 

গলিত সোনার তরঙ্গ ! 
তোমারে গ্রপমি আমি হে মাতঃ বঙ্গ ! 


মধুম্লী ৩২ 


৩৩ 


২) 
তোমার প্রান্তরে আসি ক্ষিপ্র নদীবেগ, 
তোমার আকাশে আসি শরতের মেঘ, 

অলস মন্থর গতি শিশুর মতন! 
কোথা যাবে নাই ত্বরা, 
পুলকে দয় ভরা, 

স্বপনের জড়িমায় ভূুবনমোহন ! 
রাতিতে টাদিমা আসি গাখি তারা-ঙ্গার, 
নদীর মুকুরে হেরে মুখখানি তার ! 
আকা বাকা নদীতীরে কাশবন ছলে, 
নলখাগরের বন নাচে হেলে দুলে! 
গ্রামের বধূটী সাঝে গাগরি কাখে, 

অলক্ররঞ্জিত পদে আসে নদীতীর, 
পদক্ষেপে কোটে তার রক্ত শতদল, 

দেছের সুগন্ধে বায়ু উচ্ছল মদির ! 
যখন গোধুলি নামে রক্তিম সন্ধ্যায়, 

গোগ্ঠ হতে ধেহ্ব আসে ঘরে, 
গৃহবধূ হাতে নিষে সাঝের প্রদীপ, 

সাক্তায় তুলসীমঞ্চ কত গ্রীতিভরে ! 


(৩) 
মাথায় ধানের বোঝা কবকেরা চলে গৃহপানে, 
প্রথম শীতের বায়ু আনিছে নবান্ন-বার্তা পথিকের কানে ! 
সাওতাল গ্রামে শুনি বাজিছে মাদল, 
ঝুমুর-স্মুর নাচে হৃদয় পাগল ! 


মধুমলী 


এন্রতেত্ বক্ষপ্রী 


বঙ্গের আঙিনা! ভরি” ঝলমল্‌ করে তাই আলোঁর তরঙ্গ, 
বাঙালীর ঘরে ঘরে পরম সোহাগে তুমি এলায়ে দিয়েছ নিজ অঙ্গ! 
জীবনের সব গ্রীতি ঢালি তাই একটী প্রণামে, 

রাখি শির তব পদে, হে যাতঃ বঙ্গ! 


মধষদী ৩৪ 


৩৪% 


সাাওতাল ছুল্পতী 


রঙ. টী তাহার ছিল নিকষ সুন্দর, 
ফুলদল ছিল তার কবরী ও কর্পে, 
থুশীর ঝলকে তার লীলায়িত তহুখানি, 
হয়েছিল মধুচ্ছন্দা অপরূপ বর্ণে! 
তার গতি ছিল নৃত্যের, 
মপ্জীর বাজিত তার ফুল্প চিত্তের, 
আখিতে বিছ্যৎ তার কহিত কথা_- 
তার ধুপছায়!, শাড়ীফাদে কালো! দেহবল্পরীঃ 
অ্রমর গুঞ্জন সম কহিত বারতা | 


সশাওতাল ছ্ম্পতী 


তার নিটোল যৌবন তাই, 
ফেনিল স্বুরার মত উচ্ছল সদাই, 
তাই, প্রাণভর! গান তার খুশীর ঝলকে, 
ফুটিত ফুলের মত স্তবকে স্তবকে ! 
পাশেতে বধূর বাশী কী কথা কহিত কানে কানে-_ 
কত না অথই ঢেউ বহিত পরাণে ! 
ফুটিত মনের মাঝে রাশি রাশি রডীন পলাশ, 
বরি'ত নয়ন হতে মধুক্ষর1 প্রেমের উল্লাস"! 
প্রগল্ভ হাসিতে তার বাজিত যে ঝর্ণা-নৃপুরঃ 
বুকেতে তুলিত ঢেউ উত্তাল সিদ্ধুর ! 
বধুটী পাশেতে তার, হাতেতে বাশরী 
ক্ষীণ কটিতট ধরি পরম সোহাগে-- 
সম্মুখে এগিয়ে চলে, নিঃশক্ক হৃদয় যন, 
প্রিয়াকে পাশেতে নিয়ে অন্ধ অনুরাগে ! 
সহজ ত্বন্দর স্সিপ্ধ ওদের জীবন, 
হদয়ে মালিহ্য নাই, নাহি অভিযোগ-- 
আদিম সারল্য তাই থমকি" রয়েছে প্রাণে-প্রাণে, 
প্রকৃতির নীড়ে তাই জীবনসভ্োগ ! 


মেদিনীপুর হাওড়া প্যাসেঞ্জার 


৩৭ 


শ্রাসিকা 


ফাগুনে এসগো তুমি বনপথ বেয়ে; 
পথে পথে ঢেলে ফুলদল-- 
এসো গোলাপবিছানে! পথে, 


এসে রঙীন মনের রথে, 
সবুজ ঘাসের বিছানে! আচল তোমারি পরশে ঝলমল ! 


তোমার চলার পথে স্ুরভিত ছায়। বীথিতলে, 
ঝরে পড়ে ফুলদল লঘু তব চরণের তলে ; 
আজিকে অশোক পলাশচম্পায়, 
রক্ত গোলাপের গন্ধবন্যায়, 
এ'কে দ্বিয়ে যায় মনের পাতায় কত অলকার কাহিনী ! 
শত উৎসবে তুমি পরিয়াছ কত ফুল-আভরণ; 
ফুলেরি নুপুরে তব জড়ানো চরণ, 
কাহার লাগিয়। তুমি বিশ্বচিস্তহারিনী ! 


ত্বাসার্টিত 
তোমার চরণস্পর্শে, 


ধরণী জাগিল হর্ষে, 
তার বিরহের পাত্রখানি ভরিল আনন্দে! 


দিকৃচক্রবাল হ'তে সরে গেল হিম-উত্তরীয়, 
প্রেমের অঞ্জলি ভরি” আসিল বূপসী রাত্রি অতি রমনীয়, 
বিশ্বের জুষমা তাই তব পদ বন্দে! 


আজি যেন উর্বশীর লাগে ছোয়া পাতায় পাতায়, 

উন্মন ফুলের গন্ধ তাই যেন ভেসে আসে বনবীথিকায়, 
চিরযৌবনের ছন্দ যেন হিন্দোলিতত আজিকার ফাগুন-উৎসবে, 
ধরণীর পানপাত্রথানি ভরা যেন কানায়-কানায় মধুর আসবে ! 
খতুরাজ নৃত্যে তাই ফুটে উঠে শত শত বনানীর ফুল, 

উদাসী কোকিল গাহে প্রিয়] পথ চাহি হৃদয় আকুল, 


আজি ওই ছন্দোময়ী ধরণীর দ্বারে-_ 
অনাদি যুগের সাকী মুদ্বকে বারংবার ডাকিছে তোমারে ! 
বৎসরাস্তে আসে যে ফাগুন, 
বিরহীর চিত্তে জালি” প্রেমের আগুন, 

স্বর্গের অমরাবতী রি? মর্ত্যে ক্ষণিকের লাগি*-- 
তারি আবাহনে নিরুদ্ধ কামন। শত শুবকে স্তবকে উঠে জাগি! 


অধূযলী ৩৮ 


৩৯ 


আষাচে 


বাজে, 
নন ৮৮৪ কলাপী পেখম তুলে-_ 
আকাশে বিজলীঘন, 
নুন এজন 
মা 
৪৮ নী পাখী ছুটে পথটি ভূলে ! 


চিরে, 
এ মেঘসন্ধ্যায় ঘোর বাল ও টি 
শুভ ফেনের মত বলাকা 
না, ৯৮০টি 


মধুষল্লী 


আ.ব্বাছে 


আষাঢ়ের আবাহনে মেতে উঠে ক্ষণে ক্ষণে, 
খরধারা কসাইয়ের জল, 

শুভ্র কাশের গুচ্ছে উচ্ছুসিয়৷ ভেঙ্গে পড়ে 
তন্দ্রাহীন আষাটঢ়ে বাদল! 


আজি এই ছায়াঘন বাদল নিশীথে, 

পরাণ কাহারে খোজে ভিতরে-বাতিরে, 
যার লাগি হায় এই নিশি এলো, 

সেই আজি কাছে নাহি বরে! 


শয়ন শিয়রে মোর ব্রথা জলে কনক প্রদীপ, 

বৃথাই পৰন কাদে মাধবী লতায়-- 
মেঘ-অবগ্ুষঠনে ঢাকা দূর বনভূমে 

না বাজে নূপুর কারে! প্রেম-প্রতীক্ষায় | 


খুঁজি তাই বারে বারে অতীতের স্থখসাধ 
মধুর স্বতিতে ভর1 মনের পাতায়-_ 
তাইতে প্রাসাদ রচি আমাঢ়ের প্রথম দিবসে, 
তাইতে স্বপন. রচি মন-বিদিশায় ! 


মোর প্রাণের কামনা আজি শতশত ফুল হয়ে ফুটে, 


.' কদম্বকেশর সম প্রেমভারে বিকশিয়া শিহরিয়! উঠে, 


মধুমন্লী 


কাহার লার্বিয়! যেন এই বরষায়__ 
বিধুরা প্রেয়সী বুঝি গাচাবে হদয়-বারতা, 
অশ্রনিধিজ চোখ প্রেম-দ্িপিকায় ! 


আবাতে 


আজি মেঘকজ্জল গগনে, গুমবিছে ক্ষণে ক্ষণে, 
পুপ্তীভূত বরবার মেঘ, 

চলচপলার ললিতনৃত্যে হেরি মনকুরঙ্গীর নাচ, 
তাই বর্ষণঘন আবাঢ়ের করি অভিষেক! 


ওগো, কোথা তোরা অভিসারিকা-- 
কবরীবন্ধে দাও নবমল্লিকার মালা, কে বকুল মালিক। 
আজি গাহে! মেঘমললারে সখি নব বরধার গান-- 
ঝবিয়। পড়ুক সুরের ধারায় শতেক যুগের মধুঃ 

মোর উৎকষ্টিত বিরহের হোক অবসান! 


৪১ অধূবী 


আলম 


মধুমললী 


(১) 
মল্পভূমের রাজপুরীতে, প্রমোদ-নিকেতনে' 
গভীর রাতে নৃত্য হলে। সরু, 
যবন-নটী লালবাঈয়ের ঘুউর বোলে-বোলে, 
শতেক চিত্ত কাপে ছুরু দুরু । 
ঘাঘরা তাহার উড়ে নিপুণ ছাদে, 
সন্ম ওড়ন! রয়ন] দেহের ফাদে, 
বেনীবদ্ধ কবরী তার তুলে কঠিন ফণা 


.পিচকিরিতে ভরি গোলাপজল, 


সুদর্শন দাসীর দল ছড়ায় শীকর-কণ] ! 


৪২ 


৪৩ 


আলবাঈ 


(২) 
আজি অগুরুতে বাতাস ভারাক্রাস্ত, 


প্রমোদ ঘরে চপলনৃত্যে চরণ অশাস্ত, 


উঠলে! জলে ঝাড়বাতিতে আলোর ফুলঝুরি? 
নুপুরের নিকণেতে মুখর হলো মল্লরাজপুরী ! 
আজি মুদঙ্গের তালে তালে দেহলতার দোলে, 
স্ুর্মাটানা আবেশ-মদ্ির কালো চোখের কোলে, 
কী আমন্ত্রণ বিনা ভাষায় উঠছে গুঞ্জরি! 
বুঝি কামনারি বহ্ছিশিখা! দেহের তটে তটে, 
উছলে উঠলো বাধনহারা, শাসন বিস্মরি ! 
বাহিরে আজ আত্মমুকুল পড়ছে ঝরে ঝরে, 
ফাগুন-রাতির জোছনাধার! লুটছে বুকের "পরে, 
ঘুঙ্রবন্দী বেহাগস্থর ঝরছে মধুক্ষরা, 
মত্যরত| যবন-নটীর পাদপীঠিকায়, 
মল্লিভূপ বঘুনাথ দিলেন আজি ধর ! 
বক্ষমাঝে পুলকআোত বইলো! মধুক্ষর!। 


(৩) 
হেখ। রাজমহিষী চন্ত্রপ্রভার নাইক" চোখে ঘুম, 
অশ্রসিক্ত পালঙ্কেতে ছিন্রমাল্য লুটে, 
শিয়রেতে স্বর্ণ প্রদীপ বৃথাই ঢালে আলো, 
বসস্তের গুঞজরণ মরে মাথা কুটে ! 
বরাঙ্গেতে অল্ছে তাহার বন্ধিনূপের শিখা, 
চিবুক কঠিন:অধরোষ্ঠে বজ্রকঠিন লিখা, 
স্থির প্রতিজ্ঞা উঠলে! জেগে মুখের ভঙ্গিমায়? 
সীমস্তের রক্তরেখ! উঠলে! জলে নৃতন মহিমায় ! 


মধুমললী 


লালমাঈ 


মধুমল্লী 


স্থির করিলেন রাণী-_ 
মরণ পণ মানি' 
রাজা যদি ধর্ম খোয়ান যবন-নটীর মোহে, 
অক্ত্রঘাতে পাঠিয়ে দেবেন পরপারে দৌহে। 
প্রিয়*র চেয়ে ধর্ম বড় যে-মুহূর্তে স্থির করিলেন রাণী, 
মানসপটে ফুটে উঠলে! সেই মৃহ্র্তেই বেঁচে থাকার গ্লানি ! 
দেহের প্রতি লোভী তাহার টুটলো আচসম্বিতে, 
অর্থ্য দিবেন নিজের জীবন স্থির করিলেন চিতে ! 
মরাল গ্রীবায় ছিল রাণীর সাতলহরী হার, 
ছিনভ্রই মালার মত পড়ে রইল তার! 
কবরীখস' স্বর্ণজালি রইলো পদপ্রাস্তে, 
সি'থিমৌরটি খুলে পড়ে রইলো একাস্তে, 
ভেসে উঠলো! আখির তটে মরণগভীর ঢেউ, 
অতীত সুখের লাগলো ছোয়া! শেষের স্পনে-__ 
আধেক-ভোলা প্রেমের স্বৃতি রঙীন মিছিল হয়ে, 
এলে! যেন হাত বাড়িয়ে মনের বাতারনে ! 


(৪). 
স্বামীহত্যার সঙ্কল্লে তার অশ্রপজল চোখ, 
জলে উঠলে! সি'দূর ছটায় দিনের শেষের চিতা | 
কিসের ব্রতে গৌরতহু ঝলমলিয়ে হাসে, 
কিসের ছুঃখে ভেঙ্গে পড়ে কনকবরণ সীতা! ? 
অঞ্চলেতে দুঃচোখ মুছি স্মরি দেশের কাজ, 
করাল অস্ত্র হস্তে নিলেন মলদেশের রাণী । 


আজমাঈ 


নৃপতির প্রাণটি হবি? বিষম শবাধাতে, 

শোণিতপাতে মুছে নিলেন হিন্ধর্মের গ্লানি । 
নগরপ্রাস্তে রাজপুরীর এক-ভর! দীতিকায়, 

পড়ে রইলে। সলিল-শধ্যার শ্লেচ্ছ নটীর দেহ, 
বৃস্তচ্যুত ফুলের মত রইলো সে যে মনের অগোচরে, 

দীর্ঘশ্বাস না ফেলিল কেহ! 


(৫) 
চন্দনেরি চি'তানলে মল্লরাজের দেহ, 
ঘ্বতের স্পর্শে অবশেষে উঠলে! জলে জলে-_- 

পতিহন্ত্রী বাজমহিষী সতীর আড়ম্বরে, 
ললিত-তম্ন ঘিরে নিলেন গাঢ় রক্তাণ্বরে, 

দিলেন পপি কোমল দেহ লোলুপ চিতানলে ! 
নেয়ে এলো৷ ক্রমে ক্রমে সায়াহ্ের ছায়া, 

বিদায় নিলেন মল্লভূমে মললদেশের রাণী, 
আহুতি দিয়ে নিজের দেহ স্বামীর চিতানলে, 

বক্তরাগে লিখে দ্রিলেন অশ্রঝর! বাণী ! 
ভাঙ্গার্টাদের োছনাধার1 আজিও কাপে সায়রপারের গাছে, 

পাতার ছায়ায় শ্বসিয়া উঠে অতীত দিনের কথা, 
বসন্তের মুগ্ধ ভ্রমর আজিও কহে জোছনার কানে কানে, 

হান্িয়ে যাওয়া প্রমোদরাতের শতেক বারতা ! 


৪৫ মধূমলী 


লালবাঈ 


মধুযল্লী 


অনেক দ্রিনের প্রেমের কথা বিলম্বিত তানে, 
উছলি উঠে সঙ্গোপনে মনের কোণে কোণে, 
পৃণিমাতে দীঘিতে যখন মায়ার স্বপন বোনে! 
এখনে! যর্দি জোছনা ঝরে শ্যামল তালীবনে, 
বাতাস যদ্দি,শিহরি উঠে গভীর স্বননে, 
দেখি যেন ধূলোর বুকে লালকাঁকরে ঢাকা, 
মলরাণীর ইতিবৃত্ত কালের পটে আকা1। 


৪৬ 


৪৭ 


সমর্পণ 


রাখো মোরে প্রভু তুমি চরণের প্রান্তে, 
অসংখ্য ধুলোর মাঝে করি অবলুপ্ত। 
তোমার পরশে মোরে করো! প্রভু ধন্য, 
হৃদয় পবিত্র করি” করগো অনন্ত, 
জ্ঞান-অহমিকা যত করো! যোর লুপ্ত । 
করে| মোরে দীন হতে দীন, 
করে৷ মোরে অতি ভাগ্যহীন, 
অঝোর অশ্রুর ধাবে সদা যেন তোমারে ধেয়াই, 
তব নাম-মহিমায় গাহন করিয়া! যেন তব গুণ গাই। 


মধুমললী 


সমর্পণ 


মনে হয় হই আমি পথেরি বাউল, 
চোখের জলেতে ধুই চরণ রাতুল, 

খুঁজি যেন দিশিদিশি নিয়ে একতারা, 

জীবন ভরিয়! খুঁজি নাহি হয় সারা! 
মনে হয় গোষ্ঠে যেন গুনি তব নৃপুরের ধ্বনি, 
যমুনার তীবে তীরে শুনি যেন তব আগমনী, 

তব পীতবাস যেন উড়ে গাঢ় গোধূলি বেলায়, 
প্রভু তব শ্যামলিম! হেরি যেন ক্ষণে ক্ষণে বন-মহিষবায় ! 
সাজে যবে চক্রবালে আবাঢ়ের মেঘ, 

রঙ ধরে কৃষ্ণচুড়া শাখে_ 
প্রভু তোমারি আভাষ পাই ক্ষিগ্ককান্তি বনানীর শ্কামল সোহাগে ! 
তাই, বাহিরে-ভিতরে খুঁজি কত নিশিদিন, কত অহ্থরাগে ! 
রয়েছ নয়নে তুমি ওগো মোর নয়নের মণি, 

খুজিয়! না পাই তাই ওগো! নিরুপম, 
শকটী প্রণামে লহ হবদয়মন্থিত যত স্ধাপরিমল, 

মোর নিবেদিত দেহয়ন লহ প্রিয়তম ! 


মধুষলী $৮ 


৪৯ 


ক্কার্শ মাক্সেন্ন প্রশন্ি ও ধনতন্ত্ীন্র উত্তত্ 


€১) 

হে মহামানব, হে বিরাট বীর ! 
ধূসর ধূলায় রাখি চরণ ছু"খানি, আকাশে তুলিলে নিজ শির ! 
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শোষিতের লাগি, 
নিরন বঞ্চিত যার] যুগ যুগ কাটায়েছে শুধু ভিক্ষা মাগি, 
দিলে তাহাদের বুকে তুমি ছুর্জয় সাহস, 
দিলে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার নির্ভীক মানস, 
চোখে আজ তাহাদের বিজলীর জালা, 

বাছপেশী তাহাদের ইস্পাত কঠোর-_ 
ধরণীর অবজ্ঞাত এই সব নরনারীকুলে 

বেঁধে দিলে বেদনার রাঙা রাখী ডোর ! 


মধুমলী 


ক্তার্ল মাক্তোেত্র প্রশন্ভি ও ধনতম্্ীন্র উত্তত্ 


বন্ধুর আশ্বাসে তুমি মুছে দিলে 

দারিদ্র্যের ভুগোল-লীমানা 
শিখিলের সর্বহারা জনগণ লাগি? 

উষ্ডাঈলে দিকে দিকে রক্কের শিশান! ! 
নবীন মর্যাদা তার একে দিলে পাঞুর ললাট্টে, 
দিলে নব ভরসার বাণী সর্বগ্রাসী বিপ্লবের ঠাটে ! 
কোটি চক্ষু হ'তে তুমি.মুছাইতে চেয়েছিলে অশ্রর শ্লানিমা, 
পাংশু শীর্ণ ওঠ হাতে ঘুচাইতে চেষেছিলে মৃত্যুর কালিমা-_ 
তোমার বজের ক রণিয়! উঠিল তাই, 

জালাময়ী অভিনব নূতন গীতাষ, 
বক্তের অঙ্গরে লেখা সমাজের নব ইতিকথা, 

রঠিল আলেখ্য হেথা! নব গরিমায় ! 
আজি তাই রক্তচক্ষু সমাজ-বিপ্রব, 

উড়াইছে দেশে-দেশে বিজয়-কেতন, 
সহস। জাগ্রত যেন উদ্ধত গৌরবে, 

বছ শত শতাব্দীর অসাড় চেতন ! 
নৈকষ্যকুলীন যার! এতকাল ভূঞ্জেছিল জীবনের সুখ, 
কাঞ্চন মাজল্যে যারা! ভরেছিল নিজেদের অভিশপ্ত বুক, 
অর্বাচীন শিরে বহি গুরুতর মুকুটের ভার, 
যারা নিয়েছিল হব্রি” নিপীড়িত মানবের সব অধিকার, 
ধুলায় লুষ্ঠিত হল তাহাদের শির ! 
তব সিংহনাদে উচ্চকিত বন্ধ রক্জ বিংশ-শতাক্টীর ! 
নিখিল বিশ্বের এই. অভিনব পটভূমিকায়, 

হেরিলাম জীবনের নব অভিষেক, 
রক্তের স্বাক্ষরে হ'লে] বঞ্চিতের শৃঙ্খল মোচন, 

ইতিহাস স্বদ্ধ হয়ে রহিল ক্ষণেক ! 


মধুমল্লী ৫০ 


€১ 


ক্রাল“মসাক্সেন প্রশন্তি ও ধনতন্ত্রীন্র উত্তন্ত 


হে মহামানব, হে মহান বীর-_ 
তব অগ্রিমন্ত্রে পেয়ে দীক্ষা খজু আজি লক্ষ লক্ষ শির ! 
মেহনতী জনতার দৃপ্তকণ্ঠে বাজিতেছে তব জয়ধ্বনি; 
কালের অতীত হ'তে এরি লাগি শুধু, 

পাঞ্চজন্য শংখ তব উঠিছে স্বননি ! 


কিন্তু ভায়। 

পথ ন] ফুরায়! 

যে-লক্ষ্যের চুভ। লাগি বাধিয়। দিয়েছ তুমি পথ, 

চলেছে কি সেই পথে সাম্যবাদী জীবনের রথ? 

হেরি তারি রথচক্রতলে চুণীকৃত আজি হায় মানব মহিমা, 
ইহারি ভ্রকুটিতলে ম্লান হয়ে এলো তব স্ষ্টির গরিমা ! 
স্বাধীন চিস্তার ধার! ন! বহিল আর; 

স্বাধীন চলার পথে তোমার নায়কগণ গণ্তভী টেনে দিল বারংবার | 
আজিকে প্রাণের কথ! ন! ফুটিবে মুখের ভাষায়, 

শুকাইয়া ঝরে পড়ে প্রাণের ফসল গাঢ় হতাশায় ! 
নায়কেরা নিয়ে গেছে জনতার ভাবিবার ভার । 
গড্ডলিকাবৎ তাই ছুটে নরনারী হাজারে-হাজার ! 
আজিকে রক্তের স্রোত বহে গেল হাঙ্গেরী-তিব্বতে, 
উদ্‌ভ্রাস্ত জনতা নত এই নব শাকের পদে ! 


মধুমল্লী 


জাল মান্সের প্রশান্তি ও ধনতেপ্্রীত্র উত্তত্র 


পৃরব যুরোপ গ্রাসি” বিদারিযা হিমল-শিখর, 

হানে এরা ভ্রকুটি-কুটিল দৃষ্টি ভারতের পর! 

শ্রেণীর সংগ্রাম আজি ইহাদের জীবনের গীতা, 
সমাজ-মিলনে নেই এদের বিশ্বাস__ 

ইহাদেরি তপ্তশ্বাসে নিঃশেষে শুকায়ে গেল জীবনের শ্রেষ্ঠ ফুলদল, 
অতৃপ্ত রহিয় গেল জীবন-তিয়াস ! 

মহামিলনের বাসনাকে তাই ব্ূপ দাও আজিকার নবীন ভাষায়, 
রূপ দাও নূতন আশায়__ 

মুক্তিপথের নব সারঘীর লাগি গড়ে তোল আজি 
অবদ্ধুর রাজপথ, 

নবীন আশার আনন্দে আজিকে গাহে। জীবনের জয়গান, 
উদ্য়াচলের পানে চলুক মোদের রথ ! 


&৭ 


€&৩ 


ধ্ধসপ্তত। 


ওগে! বিদেহিনী, পরম প্রেয়সী মোর! 
জীবনের পরপার হ'তে কী মন্ত্রে বেধেছ 
মোরে অটুট প্রেমের ডোরে বিচিত্র বন্ধনে! 
জীবনের অন্-পরমান্ধলোকে, জীবনের গভীর 
গহনে, অস্তঃ হতে আরে! অন্তঃস্থলে, জীবনের 
শাখা প্রশাখায়, তোমার অতুল প্রেম 

এখনো! জাগায় দোল! মাধবী সন্ধ্যায় | 


মধুম্ী 


্বগসগুব। 


শুরু চন্দ্রালোকে, ফাগুন নিশীথে, চেয়ে 
যবে থাকি দূর সুদূর গগনে, শুকতারা 
পানে নিমেষবিহীনঃ মনে হয় আছ তুমি 
অগণিত তারকার মাঝে ঃ কিংবা দুর 
নীহারিকালোকে, রক্তিম আলোয় বসি 
জ্াগিয় রয়েছ তুমি প্রেমজিগ্ধ জাগর 
নয়নে, চাহি এই ধরণীর পানে ! অনির্বাণ 
(প্রমশিখা তব আজো! কি আশিস্‌ বহে 
বিরহ-লগনে ? হৃদয়ের মর্মমূলে তব, 
আজে! কি রয়েছে ফুটি বেদনার রক্ত- 
শণ্তদল ? মাটির বন্ধন তরে আজো 
কি কীাদিয়া ফিরে তব দ্েহমন ক্ষণিকের 
লাগি? হে প্রেয়সী মোর, তোম! লাগি 
আজি আমি স্দূর পিয়াসী ? গ্রহ হ'তে 
গ্রহাস্তরে, শুন্তে জলে স্থলে, আমার দুরস্ত 
আশ] ছুটে তোমা! লাগি, নিখিল তেয়াগি ! 
যখন শ্রাবণরাতে মেঘে ঢাকে দুরস্ত 
শর্বরী, সজল বাতাস আসি বাতায়নে হেঁকে 
যায় বিপুল উচ্ছ্বাসে, পত্রপুঞ্জে মর্মরিয়া 
উঠে দীর্ঘসাস ! তোমার 'চরণধ্বনি শুনি 
যেন বনের পাতায়, তোমার প্রেমের সুর 
বাজে যেন শোণিতের প্রতি কণিকায়, পরম 
সোহাগে ! বেদনার অমুতসিঞ্চনে কত না 
স্থৃতির গাথা ফুটে উঠে স্বর্ণাক্ষরে মনের 
পাতায় ! সশব্দে বাতাস ঘবে হাকে, 
মনে হয় এলে তুমি গৃহেতে আমার 


&৪ 


৫৫ 


স্বগ্নীসপ্তব। 


বহুদিন পরে অনিন্যস্ন্দরী মৃ্তি প্রেমাম্পদা 
রূপে! হৃদয়ের অন্ব-পরমাহন তাই সহস! 

অস্থির হযে ব্যগ্র অন্থরাগে উদ্ধাম সিদ্ধুর 

মত উচ্ছুসিয়া উল্লপিয়! উঠে, হৃদয় 

ভাঙ্গিয়! বৃঝি ছুটে যাবে লক্ষ্যহার! মহাসাগরের 
পথে, উন্মত্ত আবেগে ভাঙ্গি উপলশৃঙ্খলগুলি 


বাধাবন্ধহারা 1 


হে স্বপ্রসম্তভবা! সখি মোর, বিদেহিনী 
অমত্যবাসিনী ! জীবনের পানপাত্রখানি ভরে 
তুমি দিয়েছিলে একদিন উচ্ছল প্রেমের 
রসে অপূর্ব সৃধায় যেন ক্ষণিকের লাগি! 
পদ্মার প্রশাস্তবক্ষে দিনাস্ত সন্ধ্যায় কথা 
যবে হয়েছিল দুরু দুরু বুকে ; যখন আমার 
স্থরে তোমার হদয়তম্্বী উঠেছিল ছন্দে 
বেজে অপূর্ব সঙ্গীতে, প্রেম মুছনায় ! 
তোমার আঁখির কোণে দেখেছিহ্ন সেইদিন 
প্রণয়বারত]1 আঁক কাজললেখায় । আমার 
মাগির ঘর তোমার চরণম্পর্শে হেসে উঠেছিল 
সেইদিন অলকার মত; সন্ধ্যার রক্তিমরাগে, 
জীবনের স্সিপ্ধ পটভূমে, দূর পল্লীগ্রামে, 
দেখেছিহ্ন সেই দিন তোমার প্রেরসীমৃতি 
শাস্ত অন্থপম! উন্মুখ আগ্রহে তুমি 
সরমকুষ্তিত মুখ এনেছিলে সেইদ্দিন অধরে 
আমার ? মধুর সোহাগে যেন তুলে নিলে 
জীবনের সব স্ধাবিৰ একটি চুম্বনে, একটি 
ফুৎকারে যেন আমার হৃদয়র্বাশী অপূর্ব 


স্ববসগব। 


দীপকরাগে উঠিল উলসি ! হায় সখি, 
রয়ে গেছে শুধু তার স্বৃতিখানি মনের কোঠায় 
চোখের জলেতে লেখা, রক্তঝর| ব্যথার 
অক্ষরে লিখ! হৃদয়-পাতায় ! তোমার 
বিহনে আজি কুঞ্জবনে মোর ডাকে ন| 
কোকিল, দ্বারপ্রান্তে বুথ! ফুটে বসম্তমগ্জরী | 
পুপ্পের প্রলাপ তাই নিরর্থক ভেঙ্গে পড়ে 
ফাগুন বিলাসে, অলক্ষিতে ঝরে পড়ে যায় ! 
জীবন নিঙাড়ি” যেন ঝরে নিশিদিন অঝোর 
অশ্রুর ধার! বিরামবিহীন । 

হে প্রেয়সী মোর ! আরবার এসো তুমি 
ক্ষণিকের লাগি জীবন-নেপথ্য ত্যজি” এসো 
তুমি একেবারে হৃদি মর্মমুূলে $ প্রসন্ন বয়ানে 
তুমি তুলে নাও ছিন্নভিন্ন হৃদয়ের তার ! 
তোল তাহে নৃতন বঙ্কার ! ওগো! বিদেহিনী, 
দেখা কি দেবে ন] তুমি কায়া ধরি ধরণীর 
আলোকে-আধারে, ক্ষণিকের লাগি ? 
আমার তৃষিত আখি সে-শুভ লগনে যেন 
জলে উঠে শেষবার চিতার আগুন সম 
পিনাস্ত সন্ধ্যায় তারপর স্থির হয়ে নিভে যাক্‌ 
অস্তিম পুলকে, বিচুর্ণ উদ্ধার মত বিরাট 
নিঃসীম শব্ধ মহাশৃন্ততায় ! 


গড 


৫৭ 


জীব্বন সাথ 


আমার করগে! প্রভূ নিষ্পাপ সুন্দর, 

করে। মোরে সুরভিত ফুলের মতন-_ 
চিরদিন দিব তোম। সুবাস মধুর, 

তোমার চরণে হব অরূপ রতন! 
যেন প্রভু হই আমি আরতির দীপ, 
ভুলসীমঞ্চের পাশে আকাশ প্রদীপ ! 
পূজার"দেউলে মোরে করে! নিজ ভূত্য, 
অশ্রর অঞ্জলি দিয়ে পুজিব যে নিত্য । 
চিরদিন রেখো! মোরে চরণের প্রান্তে, 
দেহমন দিয়ে তোম। পুজিব একান্তে! 
যদি-আমি হইতাম ধূপের মতন-_ 
নিজেকে নিঃশেষে ঢালি করিতাম প্রভু তব মিম কীর্তন! 
বুকে মোর দিণ্য়া প্রভু দধিচীর বল, 
কঠিন বিপদে দিয়ে! সাহস অটল, 
সম্পদে না ভুলি যেন, ছুঃখে নাহি ভরি, 
জীবনের সর্বকার্ষে তোমা যেন ল্মরি ! 


মধুমল্লী 


টদ্য়পথেত্র পানে 


6১) 
নিশতির বপচক্র হলে নিংশেঘে বিলীন শাজি শক্তির গরিম। ! 
নাহি দক্ভ, নাহি তার রাজকীয় ঠা, 
নাহি জাকজমকের পা, 
সময়ের পরক্রোতে ভাসিয়ে গিসেছ যত সাআজ্য গর্সিমা। 
হায় ইতিহাস ! তোমার গুগ%নন্তলে কিমের কঙ্কাল যেন 
রহিয়াছে ঢাকা 
তোমার পৃষ্ঠায় কেন কলঙ্কিত মসীচিত্র আকা ! 


চধুমন্লী 


৫৮ 


৯ 


উদদয্বপথেন্্র পানে 


যাহাদের ক্ষাত্রগর্ধ, 
বলদৃপ্ত কুগ্ঠাহীন দর্প, 

দেশে দেশে রচেছিল কবন্ধের সহজ্্ মিনার, 
তাদের প্রশস্তি লাগি কভু ন৷ উঠিবে আর বীণার ঝঙ্কার ! 
আজিকে তাদের লাগি নহে মোর অশ্রর পসরা, 
নহে তাহাদের লাগি বিশ্বের বিন্ময়দৃষ্টি প্রশংসায় ভরা, 
কালের তাগুবনৃত্যে মঞ্জীর বাজে ন। আর তাহাদের লাগি, 
সভ্যতা করেনি কভু যাহাদের ক্ষমা, 

বিশ্বের বিবেক আজি না রাখিবে তাহাদের ঢাকি ! 


(২) 

কোথা আজি রণোন্মত্ত আসিরীয়-রাজ ? 
কোথায় স্পার্টার দর্প, রোমানের দৃপ্ত যুদ্ধসাজ ? 
একদিন আরবের অর্ধচন্দ্র-পতাকার তলে, 
ভূমধ্যসাগরচক্র পড়েছিল নত হয়ে যাঁর পদতলে, 
তাদের চিহ্নছটী আজি হয়েছে বিলীন, 
উদ্ধত উলঙ্গ অসি বিছ্্যুৎরেখার মত হয়ে গেছে লীন! 
নাহি আর ক্রুসেডের সাজো-সাজো রব; 
ধর্মোন্ত্ব বর্বরের ক্ষিপ্ত কলরব! 
কালের পৃষ্ঠায় লেখ! একটি অধ্যায়, 
মূল্যহীন আবর্জশাস্তুপে নিয়েছে বিদায় ! 
অমনি রক্তের বন্যা বহিয়াছে রাজপথে দিল্লীর ধুলায়, 
মুঘল-পাঠান ভালে, 
মণিমুক্তা হীরকে প্রবালে, 

বিছ্যৎবহ্ছিতে আঁকি ক্ষীণ রাজটিক! চকিতে মিলায়! 


মধুমল্লী 


উদ্য়পথেন পানে 


নব জীবনেব প্রাতে এলে! ববে বিদেশী বণিক, 
রুখিয়। দাড়ালে। খত মারাঠা ও শিখ, 
অশ্বক্ষুরে উড়াইয়] ধূলি, 
অগ্রাহ্য করিয়া! শত কামানের গুলি, 
উলঙ্গ কপাণ করে, 
মৃত্যুকে ভ্রকুটি ক'রে, 
ব্যর্থ নেতৃত্বের ফলে সবে মিলি নিল বরি? শেন পরাজয়, 
ব্যবসার নামাবলী ত্যজি, বিদেশীর রাজবেশে 
অতিথির অবশেষে হ'লো পরিচয় ! 
শোষণের নাগপাশে পড়িল জটিল গ্রন্থি, 
জীবন পড়িল বাঁধা সাম্রাজ্যের রথচক্রতলে, 
মন্থর শিরায় বহি মুহথমান প্রাণ, 
বুহিল দ্বিশতবষ তারি পদতলে ! 
স্বার্থের সংঘাতে যবে এলো! নেয়ে বিশ্বের আহব, 
কত শত বরষের সম্পদ-সম্ভার, 
বিপুল রক্তের স্রোত লক্ষ জনতার, 
কোন দেবতার পদে অগিল মানব? 


(৩) 
সংঘর্ষের ক্রুর এই পটভূমিকায়, 
কি রহিল সঞ্চয় খাতায়, কোনটুকু চলে গেল হায় ! 
কালের পৃষ্ঠার পরে কে রাখিবে হিসাব তাহার? 
অমত্যের জগ্জাল ঠেলিয়! কে খুঁজিবে প্রাণকেন্দ্র বিশ্ব-সভ্যতার ? 
যুদ্ধের পিচ্ছিল পথ ছাড়ি, 
সৌহার্দের রাজপথ রয়েছে প্রসারি-_ 


মধুমল্লী ৬ 


উদ্য়পথেন্ত্র পানে 


তারি রেখ পরি, 
শ্রান্ত ক্লান্ত নরনারী, 
শতাব্দীর রক্তক্ষয়ী ইতিহাস ফেলিয়া পশ্চাৎ, 
চোখে নিয়ে গভীর ভরসা, 
দ্বিধাহীন শঙ্কাহীন আশা 

উদয়পথের পানে চলে হাতে-হাত | 
পুরবপশ্চিম মিলি বাপিয়াছে মানুষের রাঙা রাবীডোব, 
প্রেমের বন্ধনে হ'লে| অকশ্মাৎ বসৃধার জাবনের ভোর! 
নবীন প্রভাতে তাই শুনি কার বাণী, 
বাজিতেছে কানে তারি প্রশান্ত বাগিণী, 
শাস্তির মঙ্গলধ্বনি দ্রিকে দিকে তুলেছে সবাই-_ 
পাঞ্চজগ্গ শংখ মুখে এসো ত্বরা করি, 

সবাকারে ডাক দিয়ে যাই। 


যধূমল্লা 


নদীন্ন পান্রে 


আকিয়। বাকিয়। ছুটে ক্ষিরাই নদীটি, 

ডাকে যেন বাহু তুলে তরঙ্গের থরে, 
উহ্ারি তীরেতে আমি বাঁধিতাম যদি, 

পাতার ছাউনি-দেওয়। একখানি কুঁড়ে 
উঠানে থাকিত গাই নামটি ধবলী, 
শুনিতাম সারাদিন পাখীর কাকলী, 
বিন! নিমন্ত্রণে দোরে আসিত শালিখ, 
থুশীমত দিত হান! ন1 মেলে ত্বারিখ ! 


মধুমলী ৬২. 


অছীন্প পানে 
ছড়ায়ে দ্রিতাম চাল নিকানে! উঠানে, 
খ'টে গেতো শালিখেরা! সোনালী বিহানে ! 
অদূরে নদীর জলে ছায়ায় ঢাকা, 
নিবিড় শান্তিতে যেন রয়েছে মাথা ! 
কোথাও খমেরী রঙ গাঙ চিলগুলি, 
ঝুপ্‌ করি জলে পড়ি নিত মাছ তুলি ! 
নেয়েরা তুলিত পাল, চলে যেতো দূরে 
চমকি? উঠি রোদ ভাটিয়ালি সুরে ! 
আনমনা গ্র'মবধূ যেতে নদীকুলে, 
কি যেন কিসের লাগি” যেতে পথ ভূলে । 
ছই পহরের বাঁকে গঞ্জের ভাট, 
দেশবিদেশের নায়ে অপরূপ ঠীট ! 
ঘবমুখো মালার! গেয়ে সারিগান, 
"চিত বৈঠা তালে, মুখে মিঠাপান ! 
রাথালের৷ ভেঙ্গে দিযে ডাঙগুলি খেল। 
চলিত গৃহের পানে, ডুবে যেত বেলা । 
গোষ্ঠ হতে তাড়াইয়| নিয়ে যেতো ধেন্ধু : 
কেউ,বা গাহিত গান, বাজাইত বে । 
ঘরেতে সলজ্জ বধূ জালাতো প্রদীপ, 
তুলসী মঞ্চেতে দিত তেলভর! দীপ। 
উঠিত শিবার ধ্বনি সহস! কোথায়, 
রাত্রির আধার চিরি বনের ছায়ায়-_ 
মুড়ি দিয়ে কাথাখানি শুই ভালো! করে, 
পল্লীর স্বপনখানি চোখে আমে ভরে! 


মেদিনীপুর প্যাসেঞ্জার 


৬৩ মধ্যলী 


পি্ুদুর্য 


ধরণীর পৃরব দিগন্তে, আকাশরে-সাগরে যেথা করে আলিঙ্গন, 
রক্তরশ্মিটিকা জালে উষসীর ভালে, 

রঙীন মেঘের মায়া ঝলমল করে যেথা গগন কিনারে, 
ঝরে আলোকের ফুলঝুরি দ্িকচক্রবালে, 

অকলঙ্ক মহিমায় সেইখানে উঠে রবি প্রভাত বেলায়, 
উমিমুখর সিন্ধু তারি লাগি দিশিদিশি বন্দনা গায়! 


মধুমললী ৬৪ 


১) 


সি্ুদুর্য 


প্রণতি জানিয়ে তারে তালীবনে ভেঙে পড়ে ঢেউ, 
আলোক-উল্লাসে তীরে মাথা কুটে কেউ, 
কেউবা লইয়া! আসে লক্ষশুক্কি প্রবালবৈভব-_ 
স্বপনের মায়া পড়ে সাগরের বুকে, 
তরঙ্গশিখরে জাগে রঙের উৎসব ! 
কোথা ফুটে রামধস্থ রঙঃ কোথা যেন হরিতে স্থনীল, 
কোথাও শুভ্রাংশু জালা, কোথাও রঙীন ! 
গলিত সোনার জলে চিকমিক করে রাঙ1 ঢেউ, 
উদয়গিরিতে জাগে সোনালী স্বপন, 
ঝাউগাছ ঘেরা তটে আছাড়িয়া মাথা কুটে, 
শ্বসিয়া শ্বসিয়৷ কাদে প্রভাত পবন ! 
আলোকের হোম শিখা জলে উঠে তরঙ্গশিখরে, 
সিন্ধু মথিযা উঠে কোন সামগান-_ 
কিশোর তরঙ্গগুলি আনন্দ হিল্লোলে ভুলি, 
করতালি দ্দিয়ে তোলে নৃত্যের তান ! 


(২) 
মধ্যাহ্নের খরতাপে জলিয়! জলিয়া উঠে সাগরের বেলা, 
ঝাউবনে ক্ষণে ক্ষণে উঠে দীর্ঘশ্বাস__ 
তরঙ্গফণায় জলে তীব্রজ্যোতি সহস্র মাণিক, 
তপ্ত বালুকায় ক্ষরে অনল নিঃশ্বাস ! 
দ্বর দ্রিকচক্রবালে সিন্ধু বক্ষে কাটি দীর্ঘ রেখা, 
পাল তুলি চলে নৌকা অস্থির চঞ্চল, 
সিন্ধুশকুন উড়ে জালাময় খর সুরযালোকে, 
কেঁপে উঠে রৌদ্রতাপে সৈকত-অঞ্চল ! 
সিদ্ধুর অশান্ত বক্ষ আলোকের মহোৎসবে করে ঝল্মল্‌ 


মধুমল্লী 


পিক্ুদুর্য 


(৩) 
পশ্চিম সাগরে যবে সন্ধ্যা নাযে রক্তরাগ মাখি, 
তরল সোনায় আর বর্পালি গৈরিকে-_ 
সিচ্ধুবক্ষে জলে যেন আগুনের বিকিমিকি শিখা। 
তুঙ্গচড়ায় তাই ছুটে দিকে দিকে! 
রুক্ষ গগনের নীল চন্দ্রাতপতলে, 
মনে হয় হেরি যেন স্বপন-গরিম1, 
মধ্যাহ্নের খর গ্রীক্ষতাপ লয় হোলে! সায়াহ্ের বসস্তবিলাসে 
চক্রবালে ছেয়ে গেল আবীর-লালিম। ! 
অস্তগামী সন্ধ্যাহ্থর্য যতনে আকিয়৷ দিল 
মঙ্গল সিন্দুরবিদ্দু শিবানী ললাটে__ 
শাস্ত দিনের শেষে মন্দিরে উঠিল বাজি সন্ধ্যার আরতি, 
রাত্রির গঠন টানি? কুর্ম গেল পাটে ! 


মধুমলী ৬৬ 


৬৭ 


আসামেন্র সুদুর অঞগুলে 


(১) 

ভারতের এক কোণে আজি, আসামের স্বদূর অঞ্চলে, 

উন্মত্তা ডাকিনী চলে ঝাপটিয়া ডানা, 
হিংস্র, নগ্ন বর্বরতা মেলি তার দংস্রা ভয়ঙ্কর, 

আসামের দ্বারে দ্বারে দিয়ে গেছে হানা ! 
জলে গৃহে গৃহে শ্মশানের জালা, 
শোণিত-তর্পণে সিক্ত আরতির থাল।, 

কুঠার-খণ্ডিত দেহ জলে উঠে বৈশ্বানর-ক্রোড়ে, 
পিঙ্গল সে বহ্নৎসবে দিগন্ত গিয়েছে আজি ভরে ! 


মধুমল্লী 


আসামেন্ সুদুর অণুল্রে 


পল্লীপট ভুমে কোথা অলিছে কুটীর, 
মুমূর্ঘ আর্ডের ধ্বনি সেথ! হ'তে উঠছে গভীর, 

রচেছে করুণ দৃশ্য প্রেমের শ্বশান-_ 
আগামে প্রেতিশী বুত্যে সভ্যতার আজি যেন "গোলে! অবণান! 
নিপাপ শিশুর দল অপহায়া নারী, 
ছিন্নমূল ভন্মীভূত স্থখনীড় ছাড়ি, 

নিরুদেশ পথে চলে নিবিড় আধারে- 
স্থলিত চরণ যেন নাহি চলে কারো, 

কণ্টক বিক্ষত পদে বক্তধার1 ঝরে বারে বারে ! 
জীবনের কক্ষ হ'তে শুকতারা শিভে গেছে তার, 
বেদনার অশ্রুপারাবারে শয়ন যাহার, 

স্বাধীন ভারতে এর না রহিল ঠ1ই! 
অতীত ইহুদীসম ছিন্নভিন্ন দেশে দেশে এরা, 

নীড়ত্রষ্ট, যুখভষ্ট, নাই এর পরিচয় নাই । 


(১) 

হায়! বর্বর এই স্বাধীনতা লাগি 

মোর] নাহি যুঝেছি্ন ব্রিটিশের সাথে, 

5ংস্র দপী বিদেশীর শাসনের রথচক্রতলে, 

না| নোষাহু শক্কিহীন ভূলুষ্িত মাথে। 
মোদের উদ্ধত শির, 
ভেদদ-করি? মেথের প্রাচীর, 
হস্তে ধৃত ত্রিবর্ণ পতাকা, 
গুলির আঘাতে বক্ষে রক্তচিহ্ন আক! 


মধুমল্লী ৬৮ 


আসামেন্ন দুছুত্ন আঞ্লে 


বনের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ নিভশক পরাণখানি দ্িয়েছিহ্ব মোরা ডালি, 
স্িএই স্বাধীনতা লাগি? 


এপ্রি লাগি নিষে। প্রাণ হাতের মুগোর, 
দেশের যুবকগণ হ'য়েছিল সর্বস্থছেগাগী? 


(৩) 
উপত্যন্া ভরি অপসশীঘা নরনারী 


অমামের ড 
পরিয়াছে ললাটেতে কলান্কের টিক-- 


ভাষ! 


ই বিচিত্র আসামে 


শ্বাপদসশুলে সে 
কে পালাবে পুনরায় প্রেমের বতিকা ? 


ভীত ঘ্রিমমান ছুস্ত নরমারী বুকে 
কে আনিবে পুনরায় বাচিবার ছূর্জয মনন, 


কে বসাবে স্বাধীনতা বেদীমূলে প্রেমের মূরতি, 
হ"বে কবে সেইখানে সভ্যতার শুভ উদ্বোধন ? 


পাঞ্চজন্ট মুখে তাই ফুকারিয়! তোলো জয়ধ্বনি, 
(তোলে। নব জীবনের গান-- 


নিগীন্ডিত মানবের লুষ্িত মহিমা, 
স্বকীয় মর্যাদা নিয়ে হোক অধিষ্ঠান ! 


মধুমলী 


৬৯ 


শনতেত্ ডোজ 


১) 
শরতের ডাক আজি এলো দ্বারে দ্বারে, 
বুঝি তার আহ্বান সবাকারে, 
শ্যামল প্রান্তরে হেরি উড়ে যেন তাহারি কেতন, 
নিঃশঙ্ক চরণে আজি তারি আগমন ! 
তার পদচিহ্ন আকা আজি কুমুদে কহ্বারেঃ, 
তার আগমন বাণী ফুটে শিউলীসভ্ভারে | 
আকাশের লঘু মেঘে হেরি তারি নিঃশব্দ সঞ্চার, 
শ্যামল প্রাস্তরে ঢাল। অবূপণ আশীর্বাদ তার ! 
তারি আবাহনবাণী বেজে উঠে আকাশে বাতাসে, 
তাহারি মঙ্গলশংখ আশিস্‌ বহিয়। আনে অন্তর সকাশে ! 
কোটি কোটি বাঙালীর ঘরে উৎসারিত আনন্দের ধার! 
যুগ যুগ ধরি বহেছে ছর্বার বেগে বাধাবন্ধহার! ! 


মধুমল্লী ৭9 


১ 


শগতেন দে 
(২১ 

হায়! আজি দে আনন্দে যেন নাহি আর প্রাণ ! 
পুপ্জীভূত বেদনার নিঃসীম পীড়নে তার ক্ষুনধ অবপান ! 
পূর্ব বঙ্গভূমে গ্রাম হ'তে গ্রামাস্তরে স্তব্ধ কত পুজার মণ্ডপ, 
ষ্ঠীর বোধনমন্ত্রে সঞ্জীবিত হয় নাক আর কভু শারদ-উৎসব ! 
আসামেও নিভে গেছে লক্ষ গৃহ হ'তে অনাবিল আনন্দের শিখা, 
কোটি বাঙালীর প্রাণে নিঃসীম বেদনা আজি রক্তের অক্ষরে লিখা ! 
ছিন্নমূল বাঙালীর চক্ষু হ'তে নিভিয়! গিয়াছে আজি শরতের আলো! 
কোটি প্রাণ হ'তে নিভিয়] গিয়াছে যেন জীবনের যতো! ছিল ভালো! 
সম্মুখে-পশ্চাতে তার ঘিরিয়! রয়েছে যেন যুগাস্তের গাঢ় অন্ধকার, 
লক্ষ বরষের নিঃশব্দ ক্রন্দন যেন গগন বিদারি আজি করে হাহাকার ! 
সম্তস্তা নারীর মুখে ফুটিয়! রয়েছে কত নিরাশার কথা, 
চেরাপুঞ্জীর অশ্রাস্ত বর্ষণে কড়ু না ধুইবে সবাকার হৃদয়ের ব্যথা ! 


(৩) 
আজি বাঙলার শরৎ আকাশে, 
দিক ঝলমল অরুণ প্রকাশে, 
তবুও সবার বিক্ষত বুকে জমাট দীর্ঘশ্বাস -_ 
ম্লান করি দিল পুজার অঙ্গন, সকরুণ করিল আকাশ ! 
বেদনার ছায়ামুতিগুলি হৃদয়ের মর্মমূলে দিয়ে যায় দোলা, 
ভুলিতে চাই যে সদা, নাহি যায় ভোলা ! 


মধূমাদী 


হে নব্বরীন, হে সবুজ 


হে নবীন, হে সবুজ ! 
এই বৃদ্ধ ভগ্রশাখ বনম্পতি লাগি, 
না ফেলিও আর তুমি নয়নের জল, 
না ফেলিও দীর্ঘশ্বাস, না করিও হৃদয় চঞ্চল ! 
এসে! তুমি দিখ্বিজয়ী সম্রাটের বেশে, 
ধুকে টক্কার দাও বিলম্বিত রেশে-_ 
তোমার জয়ের ধ্বনি শুনিতেছি বৈশাখীব প্রলয় গর্জনে, 
বজ ও বিহ্যৎগানে, গভীর স্বননে ! 


বধুমলী ৭২ 


(হ নবীন, হে সমুক্ত 


জীবনের জীর্ণপাতা নিঃশেষে উড়ায়ে তুমি 
নিয়ে চলে যাও, 
ধূসর পত্রের পুঞ্জ ক্ষিপ্রবেগে চুর্ণ করি 
ধূলিতে মিশাও! 
নবীনযুগের ভগীরথ সম তোমার উদাত্ত শংখধবনি, 
হদয়ের রঙ্জে রন্ধ্রে বারংবার ওই যেন উঠিছে স্বননি ! 


মোর] চাহি মাহৃমের নব মূল্যায়ন, শঙ্কাহীন আপন স্বপ্নপে, 
নূতন গৌরবে তার হোক অভিষেক, 
অতীতের কুসংস্কার নিঃশেষে বিলীন হোক কালের ধুলোয়, 
মরমে অঙ্কিত থাক্‌ ক্ষষাহীন নির্মল বিবেক ! 
দেশের এ্তিহ্ৃন্নাত ভারতের“লাধনার বাণী, 
জাগাক্‌ নূতন আশা! নবতর ছন্দে-_ 
নুতন গড়ার স্বপনে বিভোর, 
কেটেছে তোমার জড়তার ঘোর, 
উদয়শৈলের আলোকের ধার! তাইতো! তোমারে বন্বে। 
হে নবীন, হে সবুজ! 
ডেকে নিয়ে যাও যে আছে অবুঝ, 
সবার অন্তর উঠৃক রাঙিয়! আগামী দিনের ছন্দে! 


মধুষঙ্গী 


ছুটির. সানাই, 


(১) 
আতগ্ত পৌষের রোদে বাজিয়াছে ছুটীর সানাই, 
মন্থর দিনের বেল! সোনালী ম্বপনে তাই হয়েছে বোঝাই ! 
ভাবনার কুজ ঝটিকাগুলি, : 
খ্্থির বন্ধনজাল খুলি, 
নীলাকাশে মেলে দিল বিহঙ্গের স্বর্ণোজ্জল ভান] | 
তীর্থযাত্রী মন হলে! ছুটির বিলাসে ১ মুক্তপক্ষ, নাইক' ঠিকান! | 
নীলিমার দাক্ষিণ্যে মধুর, মেঘমুক্ত, সুুনির্মল গগন প্রাঙ্গনে, 
জুধাক্সিঞ্ধ অপরাহ্ে বর্ণরশ্মিচ্ছট। অলে ক্ষণে ক্ষণে ! 
অন্তলগনের বিভৃতিলীলায়, 
মনের মালিম্ত রেখ! নিঃশেষে মিলায় | 


মধ্য ণঃ 


ণ 


চিটাত্র সানাই 


সন্ধ্যার জোয়ার আসে রূপরসগন্ধেভর! বিচিত্র ভূবনে, 
চকিত বিস্ময়ে তাই হৃদয়ের সন্ধি হ'লে! অনস্তের সনে! 
জীবন নেপথ্যে যেন হেরিলাম আজি এক নূতন জগৎ । 
কি যেন কোথায় যেতে হৃদয়ের দ্বারে এল অনন্তের রথ ! 
মনে হ'লে! -_ 
চক্ষু হ'তে গেল মোর আচ্ছাদন টুটি, 

কালের বন্ধন হ'লে ক্ষয়! 
বছ ভারে পুঞ্জীভূত জীবনের আবাল, 

ইন্দ্রজাল সম যেন হয়ে গেল লয়! 


(২ 0) 
অবাক বিস্ময়ে তাই হেরিলাম ধরণীর নূতন মুরতি, 
ছুটার সানাইর্বাশী ঘোবিল আজিকে যবে কাজের বিরতি ! 
চকিতে পড়িল মনে বিশ্বের আনন্দযজ্ঞে মোর কুস্ত হয়নিক ভর! 
আখির গহনে তাই ভরিয়! লইতে চাই অসীমের ন্ধপের পসরা ! 
শৃন্যে, জলে-স্থলে; উধার উদয় হ'তে সন্ধ্যার জোয়ারে, 
সৌন্দর্যের অপূর্ব মির আজি বহে ধারাসারে ! 
বৃক্ষশাখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবুজ লিখনে, 
পশ্চিম আকাশ পটে অলজের ল্লিঞ্ধ আলিম্পনে, 
হৃদয় প্রত্যস্তদেশে কী ভাষাতে বলে যায় মধুচ্ছন্দ বাণী, 
অমর্ত্যলোকের শাশত বারতা বুঝি বারংবার কানে দেয় আনি ! 


. ষধুষ্লী 


দুটা সানাই 
(৩) 

বুঝি, নক্ষত্রের পুষ্পপাত্র হাতে করি মৌনব্রতা রূপসী শর্বরী, 
নিখিল বিশ্বের জিপ্ধ চন্দরাতপতলে, 
নিশেক্ষে আরতি দিল সান্ধ্য হোমানলে, 
ঝিল্লিমন্দে করি মন্্রপাঠ অনস্তের পদে দিল নক্ষত্র মঞ্জরী ! 
সন্ধ্যারক্তরাগ তাই প্রগল্ভ শোভাষ, 
মিলালে। রাত্রির গানে, দিনের আশায় ! 
'আজি এই ধ্যানপৃত পূজার লগনে, 
বিদেহিনী দেবদাসী নাচে যেন ক্ষণবিলস্মরণে ! 
তার নৃত্যের দোলা লাগে তারায় তারা, 
বহে অমুতের শোত তাই বিপুল পারায়, 

চঞ্চল চরণাঘাতে ফুলঝুরি হয়ে ঝরে তারকাভরপ-_ 
ছায়াপথপ্রাস্তে খসি, বিজলী চমক হেনে, 

রচিল তা অপরূপ সোনার স্বপন |! 
বপানীর নিভৃত নিলয় হ'তে অপ্ুট ওঞ্জন ধ্বনি, 
ল্লথবৃস্ত পত্রপুঞ্জে বারংবার উঠিছে শ্বননি ! 
বুঝি জ্যোতির্ময়পুর হতে বেদমন্ত্র গান, 
প্রশান্ত অন্বরতলে ধরণীকে মৃছুন্বরে করিল আহ্বান ! 


(৪ 0) 
মরি, মরি! একি ছুন্দর ক্নপ তব নিখিল ভুবনে ! 
তাই বিশ্ময় মানি মনে মনে ! 
তোমার বিজর ভেরী 
পৃরব তোন্বণ হ'তে ঘোবিঙগ বে কন্রন্বরে “ন! করিও দেরী, 
সন্ধি করে! অনন্তর সনে!” 


সধুনলী ৭৬ 


পদ 


'ছুটীত্র পালাই 


তাই ছিন্ন করি মনে মনে . 
পৃথিবীর মধুময় সোনার শৃঙ্খল, 
সবলে বিদীর্ণ করি নীচতার তুচ্ছতার ছল, 
জীবনের ঘাট হ'তে শেষের খেয়ায় চড়ি সন্ধ্যার আলোকে, 
পাড়ি দিতে চাই তাই অনস্তের পথে-_ 
অযৃতসন্ধানী প্রাণ, চলে যাবে আপন কুলায়ে ফিরে, 
নৃতন আশ্বাসবাহী এই নব জীবনের রথে ! 
তাই আজি আততপ্ত পোষের রোদে বাজিয়াছে ছুটার সানাই-_ 
মন্থর দিনের বেল! আপিয়াছে সন্ধ্যার সঙ্গমে, 
সময় যে নাই, আর নাই! 


6 ..) 

সেদিন চৈত্রের শেষে দেবকোটপুরে, 

নগর শ্রেষ্ঠির কন্তা- 
ধারাল্ান সারি বাধিল! কবরী শ্রীমতী সুধন্ত। ! 
প্রাসাদের বলভীতে বসিয়! একান্তে, 
কাজল আকিল আখির প্রান্তে, 

' নবীন মাল্যে জড়ালে। কবরী, কে মোতির মালা, 

চরণে তাহার বাকানে! নুপুর, 
বাছতে শোভিছে সোনার কেন্তুর, 

অন্তয়াগের রভীন আলোকে উৎসব মধুঢাল। | 


১১৩০ ৮ 


গর 


জামভী- সুজা 

করক্কবাহিনী দাসীটি আসিয়া, 
শয্যাপ্রাস্তে পড়িল বসিয়া, 

চরণকমলে অলক্তে আকিল সন্ধ্যারাগের জল! | 
বাতায়নে আসি দাড়ালো শ্রীমতী, 
মধুর আলন্তে ক্ষণ-মন্থুর গতি, 

ভুরুসংগমে যতনে আকিল রক্তকুম্কুম টিকা, 

স্ব্ণমুকুরে হেরিলা শ্রীমতী ললিত রূপের শিখ! ! 
সহস। সেদিন সায়াহ লগনে, 
রাজপথে যেন কি জানি কি ক্ষণে, 

বাজিয়] উঠিল মুদ্জ-সানাই ভর! পুরবীর তানে | 
চমকি উঠিয়। দেখিল। সুন্দরী, 
বাতায়নতলে রাজপথ ভরি» 

বছ সমারোহে চলেছে মিছিল রাজ প্রাসাদের পানে! 


সেদিন গন্ধের ভায়ে, 
বসস্ত আসিল দ্বারে, 
বাজালো পত্রের পুঞ্জে স্বাগত বাঁশরী-. 
আনন্দের মত্ত কলোচ্ছাসে 
রক্তাংগুক ফুটিল উল্লাসে, 
্রগল্ত হাসিতে গেল নিজেকে পাসরি'! 


ভ্রীমতী সুধন্যা 


নধুমলী 


দেবকোটে সেইদিন 
পুরী করি প্রদক্ষিণ 

ফিরিছেন স্থলতান আপন প্রাসাদে-- 
বাকাঅস্ত্র কোষে রাখি, 
রক্ষীরা চলেছে হকি, 

রক্তিম উফ্ধীষ শিরে সুলতান সাথে! 
আরক্ত নযন তাব, 
শাসন মানেন! আর, 

ছুটে মত্ত অভিপারে ভবনে ভবনে ! 
নগরের শত ঘবে, 
সন্ধানী দৃষ্টিটি পডে, 

প্রাসাদঅলিন্দে, আর মুক্ত বাতামনে-__ 
যদি কারে! বিষ্বাধরে, 
ববদেহে থরে থবে, 

কখনো উছলি উঠে ক্লাপতরজিমা, 

চলার হিন্দোলে যদি, 
সবধ! ক্ষরে নিরবধি, 

বিকশি লাবণ্যে ফুটে রূপের গরিম। ! 
যৌবনের সেই অর্থ্যথানি, 
প্রমোদ বাসরে নিত্য আনি 

দেষ তার কণ্ঠে তীব্র অগ্িরস ঢালি-_ 
প্রভাতের বিচ্ছেদ বেলায়, 


.উচ্ছিষ্ পাত্রের *ত ছুড়িয়। হেশার, 


বাহিক্বা আরবার সাজাইতে নিত্যনব আরতির খালি ! 


৮ 


ছাঃ 


জীমভী সুরত 


৩) 
আজি তাই বাতাযনে ক্ষণিকের লাগি, 
লীলাভরে স্ধন্তাকে দেখিয়া একাকী, 
জীবস্ত আলেখ্য সম অন্তস্থর্যরাগে-_ 
নেশারক্ত নষনে তাহার, 
আদিম রক্তের ভাষা করিল ঝংকার, 
উত্তাল সিদ্ধুর মত দুরস্ত সোহাগে ! 
সন্ধ্যারাতে ভরি তাই রতনের থালি, 
দুতীতস্তে পাঠাইল প্রণষের ডালি, 

. কাটাতে সুধন্তা সহ প্রেমের শর্বরী-_ 
গেল ন। সে ভূপতির বসস্তবিলাসে, 
প্রমোদমঞ্জিলে ব্যগ্র স্থুরার উল্লাসে, 

জাগিতে নৃত্যের ছন্দে মস্ত বিভাবরী ! 
নারীত্বের অসম্মানে ম্লান হলো আখি, 
রিক্তসাধ হল মন, হৃদয় বিরাগী ! 
তাই গরবিনী নারী রাখিতে সম্মান, 
চলিল দীিকা পানে বিসজিতে প্রাণ, 

এড়াতে মৃত্যুর স্লেহে ভূপতির ক্রোধ! 
বিড়দ্বিত জীবনের প্রতি তার এই প্রতিশোধ ! 


(8) 


সহসা! অশ্বের ক্ষুরেঃ 
নামিলেশ সন্নিকটে তরুণ নৃপতি--” 

দুধন্তার কাছে আসি, 

কহিলেন মৃছ হাসি, 
“হে প্রেয়ী, তুমি মোর জীবনের জ্যোতি ! 


জরীঘতী সুধন্যা 


প্রাসাদে আজিকে মোরে, 
বাধো তুমি বাহু ডোরে, 
নুতন বধূর মত বাজাযে কিংকিণী । 
মত্ত আনন্দক্ষণে, 
যৌবনের মধুবনে, 
আমাকে করিও তুমি খণী |” 
এই বলি শ্রীমতীকে 
আকধিল নিজ দিকে, 
আঁকিল চুম্বনরেখা রক্তিম অধরে ! 
সুধন্তা! মুক্তির লাগি, 
কম্প্রবক্ষে যুঝিল একাকী, 
কহিল গরলঝব] ক্ষমাহীন স্বরে, 
অশ্রকলঙ্কিত চোখে, স্ফুরিত অধরে, 
“শোনো নরপতি, যে-নারী বধূর বেশে, 
চামেলী যৃ্ার মাল! পরিল না কেশে, 
আসিল না লাজভবে বাসবশয্যায- 
'গাকে করি কামনার সখি, 
ফেলে দিবে ক্ঠচ্যুত একটি 'কেতকী, 
সম্ভোগ রাত্রির শেষে দিনের লঙ্জাম ! 
সে প্রেষসী আমি নহি, 
নহিঃ নহি, নহি। 
বধূ ও জননী আমি, আমি সদ! চিরন্তনী নারী, 
প্রণষের মধুক্নিপ্ধ জযটিকা আনন্দেতে কাড়ি 
পরাই বধর ভালে গোধূলির উৎসব প্রাঙ্গণে । 
রাত্রির আধার তলে, কামনার লোলুপ নেশার 
অগ্নিরসে উচ্ছলিত নৃত্যক্রাস্ত প্রমোদ-সভায়, 
আমার বানর নহে, নহে কোন ক্ষণে!” 


মধুমলী ৯ 


৮৩ 


স্লীমতী সুধল্য। 


এই বলি মৃত্যুনীল বিষের অঙ্গুরীখানি, 
নুরক্তিম বিশ্বাধরে সাগ্রহে তুলিয়! নিল টানি” 
অসম্পূর্ণ নৈবেগ্ধের ডালি দিল মরণের কুলে-_ 
নিশীথ-অন্ধর তলে জীবনের কল্প্র দীপশিখা, 
মণিহার হতে খস৷ একটী কণিকা 
ক্ষণিকে হারারে গেল অনস্তের মুলে! 


মথমতী 


